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দৈিনক সং বাদ ৭৬ বছের পদাপ�ণ করেছ, এট� অত�ন্ত ভােল� এক�ট ঘটন� । ধারাবািহকভােব এই পিত্রকা�ট রেয় �গেছ এবং  এট� কখেন�
�থেম যায়িন । শুরুর কেয়ক বছেরর মেধ� এর মা�লকান� বদল হেয়েছ । সং বাদ যখন প্রথম প্রকািশত হেল� তখন একট� চাঞ্চল� সৃ�ষ্ট
কেরিছল । আিম তখন �ুল �থেক �বিরেয় কেলেজ ভিত�  হেয়িছ । �ত� তখন চাঞ্চল�ট� এইরকম �য, সং বাদ বাং ল� নােম একট� পিত্রক�
�বর হেল� । আর তখন ‘আজাদ’, ‘িজে�গ�’ এইরকম পিত্রকার নাম আর িক, ‘তাজব�’ সাপ্তািহক পিত্রক� আবার ‘মিন�ং  িনউজ’ ইং েরিজ
পিত্রক� । বাং ল� নােম একট� পিত্রক� �বরেল� ।

দ্বিতীয়ত হে� �য, এখােন যার� তরুণর� কাজ করেতন আমােদর �চন�, আমােদর বয়েস বড়, তার� সকেলই আধুিনক মানষু িছেলন,
িকছুট� বামপ�� িছেলন । িকন্তু প্রথেম এর িবরুে� একট� �বিরত� িছল । অথ�াৎ পিত্রকাট� নােম প্রগিতশীল, কম�র� প্রগিতশীল এবং
অেনক কিমউিনস্ট পা�ট� র সদস�ও । িকন্তু পিত্রকার মা�লকান� হে� মুস�লম লীেগর । �ত� বায়ান্ন সােল সং বাদ আমর� পুিড়েয়িছ ।
এইজন� �য বায়ান্ন সােলর একুেশ �ফব্রুয়ািরেত, বাইেশ �ফব্রুয়াির সং খ�াট� আমােদর মনঃ পূত হয়িন । আিজমপুর আমর� থাকতাম
ওখােন পিত্রক� িবতরেণর একট� জায়গ� িছল, �ত� ওগুেল� পুিড়েয় িদলাম । আজাদও �পাড়ালাম, সং বাদও �পাড়ালাম, মিন�ং  িনউজও
�পাড়ালাম ।

তো এর পের �যট� ঘটল �সট� হেল� সং বােদর মা�লকান� বদল হেল� । চ�য়ান্ন সােলর িনব�াচেনর সময় মুস�লম লীেগর পতন হওয়ার
কারেণ এর মা�লকান� বদল হেয় �গল । তখন সং বাদ এেকবাের একট� প্রগিতশীল ধারায় চেল �গল । আমার সােথ সং বাদ-এর
�যাগােযােগর আেরক�ট ��ত্র িছল �য, সং বােদর �খলাঘর পাতায় আিম �লখতাম । আিম তখন �খলাঘেরর সদস� ন� িকন্তু �খলাঘের
�লখতাম । �ছাটেদর জন� �লখতাম । িকেশার বয়েস �সখােন আমার �লখােলিখ শুরু । আমার প্রথম উপাজ� ন �লখক িহেসেব এই সং বাদ
�থেক । আমার মেন আেছ ঘটনাট� হে�, আমর� পাড়ায় আিজমপুর কেলািনেত নান� অন�ুান করতাম ।�সই খবর িদেত িগেয় সং বাদ
অিফেস যাই । হািববরু রহমান সােহব িছেলন তখন ওই �খলাঘেরর পিরচালক ভাইয়� নােম । �ত� আিম �লেখ খবরট� িনেয় �গিছ । ওর�
বলেল�, ত� িম নাম �লেখ দাও সং বাদদাত� �ক? আিম আমার নাম �লখলাম । ওর� বলেল�, ত� িম �ত� �লখ আমােদর এখােন । আিম
বললাম �ঁ� আিম �লিখ । বলেলন, আমর� িবল কির �ত� ত� িম একট� িবল পাওন� আেছ� । ওইখান �থেক আিম পের িবল ৫ টাক� সং ��হ
কেরিছলাম । ৫ টাক� তখন অেনক টাক� । আমার এট� প্রথম উপাজ� ন �লখক িহেসেব সং বাদ �থেকই ।

তারপের আিম সং বােদ িনয়িমত �লিখ । সং বােদর আবলু হাসানাতই �লখার প্র�াবট� িনেয় এেসিছেলন । জহুর �হােসন �চৗধরু� আেগ
�লখেতন ‘দরবাের জহুর’ । িতিন মার� �গেল তার জায়গায় একট� শূন�ত� �তির হেল� । সং বাদ িকন্তু তখন কলেমর জন� �বশ পিরিচত
িছল এবং  সং বােদর পাঠক িনিদ� ষ্ট িছল । তার� ওই কলামগুেল� খুব উৎসােহর সেঙ্গ পড়েতন । �ত� জহুর আহেমদ �চৗধরুীর কলাম
‘দরবাের জহুর’ আর তখন প্রকািশত হে� ন� িতিন পরেলাকগমন কেরেছন । �ত� �সখােন আমােক বল� হেল�, আিম খুব আনে�র
সেঙ্গ �লখলাম এবং  আমােক খুব �াধীনত� িদেয়েছ । অেনক সময় এরকম হেয়েছ বজলুর রহমান বেলেছন �য আপনার �লখ� আমার
মেন হেয়িছল �য আপনার সােথ তক�  করব িকন্তু তাও আমর� �ছেপ িদেয়িছ । �কনন� তখন সমাজতে�র পতেনর একট� আভাস �দখ�
যাে� । আিম িকন্তু সমাজতে�র পে� �লখিছ । তখন অেনেক যার� সমাজতে� িব�াস করেতন আেগ কু্রে�েভর পরবত� কােল তার�
ওই জায়গ� �থেক সের এেসেছন । কােজই একট� মতৈ�তত� ওখােন �দখ� িদত িকন্তু তার� ছাপেতন ।

আরেকট� িজিনস আমার খুব ভােল� লাগত �য প্রিতিক্রয়� আসত । প্রেত�ক সপ্তােহ অেনক প্রিতিক্রয়� আসত । সেন্তাষ গুপ্ত িছেলন সহ-
স�াদক । উিন এগুেল� সং ��হ কের আবার একজন �লাক আসেতন িনেয় �যেত । আমার �লখাট� ছাপ� হত মঙ্গলবাের । উিন িনেয়
�যেতন �রাববাের । �ত� �রাববাের অেনকগুেল� প্রিতিক্রয়� �পতাম । এই প্রিতিক্রয়াট� এত ভােল� লাগত �য, মানষু পড়েছ, িচন্ত� করেছ ।
সং বাদ-এ টান� ২৪ বছর ‘সময় বিহয়� যায়’ িশেরানােম এবং  ‘গাছপাথর’ ছদ্ম নােম �লেখিছ । ‘সময় বিহয়� যায়’ িশেরানাম �দয়ার মােন
হে�, সময় চলমান, নান� ঘটন� প্রবাহ িবদ�মান আর গাছ হে� ��র, ��রভােব সবিকছু �দেখ । তাই গাছপাথর । এখনও আিম �লিখ
িকন্তু আেগর মেত� আর প্রিতিক্রয়� পাই ন� । এখন আমােদর �লখ� ছাপ� হয় ব� �লিখ । পিত্রকাও �বর কির িকন্তু প্রিতিক্রয়� পাই ন� ।
এেতাট� বদেল �গেছ । মানষু এেকবােরই একািক হেয় �গেছ, িব��ন্ন হেয় �গেছ ব� মানষু মেন কের �য প্রিতিক্রয়� িদেয় আর ক� লাভ
হেব । এর �কােন� বদল হেব ন� । �ত� আিম আন্তিরক শুেভ�� জানাই এই পিত্রকােক �য, তার� চেলেছ এবং  ক্রমাগত িবকিশত হেয়েছ
এবং  আের� আের� িবকিশত �হাক আের� উন্নত �হাক �সই শুভকামন� আমার রইেল� ।

আমার জীবেনর প্রথম উপাজ� ন সং বাদ �থেকআমার জীবেনর প্রথম উপাজ� ন সং বাদ �থেকআমার জীবেনর প্রথম উপাজ� ন সং বাদ �থেকআমার জীবেনর প্রথম উপাজ� ন সং বাদ �থেক

িসরাজুল ইসলাম �চৗধরু�িসরাজুল ইসলাম �চৗধরু�িসরাজুল ইসলাম �চৗধরু�সিরাজুল ইসলাম �চৗধরু�
শি�ািবদ ও �লখক



দৈিনক সং বাদ এক�ট প্রগিতশীল িচ�� ও �চতনার কাগজ । সবসময় সাধারণ মানেুষর কথ� বেল । �যেকােন� আে�ালন সং ��ােম মানেুষর পে�
�থেকেছ । প্রিতষ্ঠার শুরু �থেক এই সং বাদপত্র�ট মুস�লম লীগ ঘরানার িছেল� । পরবত�েত পিত্রকা�ট আহমদুল কিবর িকেন �নন । িতিন িনেজ
সমাজতা��ক িচ�� ধারার �লাক িছেলন । কাগজ�টেতও �সই িচ�ার প্রিতফলন ঘটান । বামপ�� অেনক �লখক এখােন িনয়িমত �লখেতন । আমার
ব�ু িসরাজুল ইসলাম �চৗধরু� ‘গাছপাথর’ ছদ্মনােম িনয়িমত �লেখেছন । �বাধ কির আমারও দু-এক�ট �লখ� এই পিত্রকা�টেত ছাপ� হেয়িছেল� ।
সং বাদ অেনক সাং বািদক �তির কেরেছ । এই �দেশ এক�ট পিত্রক� দীঘ� ৭৫ বছর �টেক থাক� অেনক বড় িবষয় । বস্তুিনষ্ঠ সাং বািদকতার মেধ� িদেয়
এই পিত্রক� আরও দীঘ� সময় ধের থাকুক এবং  এর সমৃ�� কামন� কির । প্রিতষ্ঠান�টর সং বাদকম�েদর জন্মিদেনর শুেভ�� জানাই ।

শিফক �রহমানশিফক �রহমানশিফক �রহমানশফিক �রহমান
সম্পাদক, যায়যায় িদন

এক�ট পিত্রক� ৭৫ বছর �টেক থাক� অেনক বড় িবষয়এক�ট পিত্রক� ৭৫ বছর �টেক থাক� অেনক বড় িবষয়এক�ট পিত্রক� ৭৫ বছর �টেক থাক� অেনক বড় িবষয়একটি পিত্রক� ৭৫ বছর �টেক থাক� অেনক বড় িবষয়



দৈনিক সং বাদ তো বাং লাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কি ত একটি পত্রিকা এবং  এর সঙ্গে সম্পর্কি ত সাং বাদিক লেখক
তাদেরও বড় ভূ মিকা ছিল ইতিহাসে । আমি নিজে আমার স্কু ল জীবনে কিছু  ছোটদের পাতায় লেখা তারপর বড় হয়ে অন্যান্য লেখা
সং বাদে বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছি । আর সং বাদের ভূ মিকাটা ছিল খুবই ধারাবাহিক একটা ভূ মিকা ছিল সবসময় একটা অসাম্প্রদায়িক
এবং  গণতান্ত্রিক বামপন্থী ঘরানার যারা তারা এটাকে, সং বাদ পত্রিকাকে তাদের কাছের বলে সবসময় মনে করত । 

ওই সং বাদট� অেনকিদন �থেকই আসেল এই পি�কার খুব একট� আমর� �খঁাজখবর পা�� ত� ন� । �ত� আমর� এট� এখন আশ� কির �য
এ ধরেনর সং বাদ মাধ�েমর �ত� দরকার খুব । আিম প্রিতবন্ধকত� আেছ জািন প্রিতকূলত� নান� রকম আেছ িকন্তু তার মেধ�ও সং বাদ
নত� ন কােল নত� ন প্রয�ু�েত এবং  বত� মান পির��িতেত নত� নভােব এট� িফের আসেব এবং  আের� িবকিশত হেব জনগেণর কােছ যােব
এবং  সং বাদ একট� শ��শাল� গণমাধ�ম িহেসেব দঁাড়ােব এই প্রত�াশ� রািখ এবং  আমার শুেভ�� জানাই ।

সং বােদর মেত� পি�ক� এখন খুব দরকারসং বােদর মেত� পি�ক� এখন খুব দরকারসং বােদর মেত� পি�ক� এখন খুব দরকারসং বােদর মেত� পি�ক� এখন খুব দরকার

আন ুমুহাম্মদআন ুমুহাম্মদআন ুমুহাম্মদআনু মুহাম্মদ
অর্থনীিতিবদ ও মানবািধকার� কম�



এটা খুব আনন্দের খবর যে সং বাদ ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পার করে ৭৬তম বৎসরে পদার্পণ করছে । সং বাদের এই ৭৫ বছরের জার্নি বা
চলমান ইতিহাস সেটা খুবই উজ্জ্বল, খুবই বর্ণাঢ্য, খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং  আমার কাছে বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী । কারণ সং বাদ ছিল সব
সময় প্রগতিশীলদের এক মহৎ সমাবেশ । সং বাদ প্রতিষ্ঠাই করেছিলেন তার মালিক ব্যবসায়ী আহমদুল কবির, কিন্তু তিনি আসলে
ছিলেন ন্যাপের একজন প্রগতিশীল নেতা । এছাড়াও এখানে সাং বাদিকতা করেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার যিনি ছিলেন গোপনে
কমিউনিস্ট পার্টি র সদস্য যদিও মুক্তিযুদ্ধে তাকে করুণভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, শহীদ হতে হয়েছে । তারপরে সেখানে হাল
ধরেছে সন্তোষ গুপ্ত । তারপরে সেখানে আমরা দেখেছি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে বজলুর রহমানকে যিনি এক সময় ‘একতা’
পত্রিকা চালাতেন । 

সং বােদর এই চলমান ইিতহােস তার �য ���ষ্ঠ একট� জায়গ� িছল �খলাঘর । সং বাদ �খলাঘেরর �য আে�ালন �সটােতও অবদান
�রেখেছ । সািহত� সামিয়কীট� সং বােদর িবেশষভােব স্মরণীয় হেয় থাকেব আবলু হাসনােতর �নতৃেত্ব �সখােন খুব বড় বড় �লখেকর�
�লখেতন । আিম �ত� এক সময় খুব গভীর আ��েহ অেপ�ায় থাকতাম �সয়দ শামসুল হেকর ‘হৃদকলেমর টােন’ কলােমর জন� ।
এছাড়াও শামসুর রাহমােনর কিবত� �বর হেত� । আর �শষ িদেক এমনিক ৮০-এর দশেকর িদেকও �সখােন তীক্ষ্ণ সাহস� কলাম �লেখ
�গেছন িসরাজুল ইসলাম �চৗধরু� ‘গাছপাথর’ নাম িদেয় এবং  �সট� খুবই জন��প্রয় িছল । সব িম�লেয় সং বােদর এই ইিতহাস কখেনাই
�কউ ভ� লেব ন� এবং  আমর� আশ� করেব� সং বাদ তার হৃতেগৗরব পুনরু�ার কের আের� সামেন আের� বড় �গৗরেবর অিধকার� হেব ।

সং বােদর কলামগুেল� িবেশষ আ��হ িনেয় পড়তামসং বােদর কলামগুেল� িবেশষ আ��হ িনেয় পড়তামসং বােদর কলামগুেল� িবেশষ আ��হ িনেয় পড়তামসং বােদর কলামগুেল� িবেশষ আ��হ িনেয় পড়তাম

এম এম আকাশএম এম আকাশএম এম আকাশ   এম এম আকাশ 
অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ 



প্রথমেই �যট� বলেত চাই, �সট� হেল� আমােদর বািড়েত আমার বাব�-ম� সং বােদর পাঠক িছেলন । আমােদর বািড়েত কম হেলও ৪০ ব� ৪৫
বছর সং বাদ রাখ� হেত� । তার �পছেনও কেয়কট� কারণ আেছ । একট� �ত� এেকবােরই পািরবািরক । ব���গত কারণ হেল� �য, সং বােদর
তৎকালীন স�াদক জহুর �হােসন �চৗধুর� আমার বাবার খুব ঘিনষ্ঠ ব�ু িছেলন । উনােদর মেধ� খুব আস� যাওয়� িছল �সট� একট� কারণ ।
আর হেল� তখনকার িদেন িকন্তু প্রগিতপ�� পিত্রক� বলেত আমর� সং বাদেকই িচনতাম, সং বাদেকই বঝুতাম, �সট� আেরকট� কারণ �য
সং বাদ রাখ� হেত� । িকন্তু পরবত�েত �যট� হেল� মােন অেনকগুেল� পিত্রক� রাখার সামথ�� কেম যাওয়ােত সং বাদট� বাদ পেড় �গল ।

কিন্তু আিম আেরকট� িজিনস বলেত চাই এখােন । আমর� একবার একট� িচত্র�প্রদশ�নীেত িগেয়িছলাম । মােন একজন নামকর� ফেট�
সাং বািদেকর িচত্র প্রদশ�নীেত । �সখােন একট� ছিব িছল সাদ� কােল�, �বগম সুিফয়� কামাল সং বাদ পড়েছন সং বাদ �লখাট� পির�ার �দখ�
যাে� । ড�. জাফরু�াহ �চৗধরু� �সট� সে� সে� িকেন িনল । পয়স� আিম িদলাম, তার �ত� পয়সাকিড় িছল ন� । যাই �হাক �সট� িকন্তু তার
অিফেস �যখােন বসেতন িঠক তার মাথার উপের ওট� িছল । এবং  মােন এতটাই, �স শুধ ু�বগম সুিফয়� কামালেক স�ান করত ত� ন� সং বাদ
পিত্রকার প্রিত �য তার একট� ভােলাবাস� িছল, মােন একট� িবেশষ �ান িছল �সটাও তার একট� প্রিতফলন । সুতর�ং  সং বাদ পিত্রকার জন�
আমার অেনক অেনক শুভাশীষ এবং  আপনােদর সাফল� কামন� কির । সং বাদ �যন আবার �সই আেগর মেত� কের পাঠক �তির করেত
পাের, পাঠক সং ��হ করেত পাের, �সট� আশ� কির ।

প্রগিতপি� পিত্রক� বলেত সং বাদেকই িচিনপ্রগিতপি� পিত্রক� বলেত সং বাদেকই িচিনপ্রগিতপি� পিত্রক� বলেত সং বাদেকই িচিনপ্রগতিপি� পিত্রক� বলেত সং বাদেকই িচিন

িশরীন পারভীন হকিশরীন পারভীন হকিশরীন পারভীন হক   শিরীন পারভীন হক 
নার� �নত্র�নার� �নত্র�



সং বাদ ও বাং লােদশসং বাদ ও বাং লােদশ
আহমদুল কিবরআহমদুল কিবরআহমদুল কিবরআহমদুল কিবর

[�লখা�ট ‘সং বাদ’-এর ৫০ বছর পূিত�  উপলেক্ষ প্রকািশত ��াড়পত্র �থেক পুনমু�ি�ত][�লখা�ট ‘সং বাদ’-এর ৫০ বছর পূিত�  উপলেক্ষ প্রকািশত ��াড়পত্র �থেক পুনমু�ি�ত][�লখা�ট ‘সং বাদ’-এর ৫০ বছর পূিত�  উপলেক্ষ প্রকািশত ��াড়পত্র �থেক পুনমু�ি�ত][লেখা�ট ‘সং বাদ’-এর ৫০ বছর পূিত�  উপলেক্ষ প্রকািশত ��াড়পত্র �থেক পুনমু�ি�ত]

এই সং খ�� �যিদন �বর হেব, �সিদন 'সং বাদ' ৫০ বছের প� িদেয় �ফেলেছ । এ
দীঘ� ৫০ বছেরর মেধ� বছর িতেনক ছাড়� সং বাদ বাং লােদেশর উ�ান ও বাঙা�ল
জািতর সং ��ােমর সেঙ্গ ওতে�প্রাতভােব জিড়ত । এই সুদীঘ� ইিতহাস �ক �লখেবন,
�সট� পেরর কথ� । আজেকর এই িনেবদেন 'সং বাদ'-এর জীবেনর কতগুেল�
ঘটনা�প্রবাহ ত� েল ধরার �চষ্ট� কেরিছ, �যট� বাং লােদেশর ইিতহােস অবদান
�রেখেছ এবং  রাজনীিত ও বাঙা�ল জাতীয়তার সেঙ্গ ই�ােরক্ট কেরেছ ।
�যমন ১৯৫১ সােলর ১৭ �ম 'সং বাদ' �বর হয় মুস�লম লীেগর পিত্রক� িহেসেব,
যিদও মুস�লম লীগ কাগজট� িকেন �নয় ১৯৫২ সােল । তখন 'সং বাদ'-এর
স�াদকীয়েত মুস�লম লীেগর মতামত প্রাধান� �পত, তেব খবর পিরেবশন ব�
সািহেত�র �ক্ষেত্র স�ূণ� বাঙা�লত্ব 'সং বাদ'-এর নামাব�ল িছল বলেলই চেল ।
খায়রুল কিবর (বড় ভাই) এ সম্বেন্ধ িছেলন অনমনীয় ।
মুস�লম লীেগর ভরাড� িবর পর 'সং বাদ'-এর যখন ড� বুড� বু অব��, তখন তার
পিরচালকবৃন্দ তথ� নািসরউ��ন, জহুর �হােসন �চৗধরু� ও �সয়দ নরুু��ন িঠক
করেলন, কাগজ চালােবন । তার� এেস আমােক বাধ� করেলন কাগেজ সং ি�ষ্ট
হেত । তখন 'সং বাদ'-এর মাইেন িছল ৬ হাজার টাক� �থেক একট�  �বিশ । মােস
মােস ওই টাক� �জাগান �দওয়ার প্রিত��িত িদেয় তােদর িবদায় করলাম । তার�
িমেল আেনায়ার �হােসেনর নােম মুস�লম লীেগর কাছ �থেক 'সং বাদ' িকেন
িনেলন । তারপর মওলান� ভাসানীর আশীব�াদ িনেয় 'সং বাদ'-এর নত� ন যাত্র� শুরু
হয় ।
প্রথম �থেকই 'সং বাদ'-এর জন� িকছু নীিত সুিনিদ� ষ্ট কর� হয় । তার প্রথম হেচ্ছ :
'সং বাদ' স�ূণ� দলিনরেপক্ষভােব চলেব । িবেশষ কারণ ছাড়� এ কাগেজর
�কােন� কত� াব��ক্ত রাজনীিতেত অং শ িনেত পারেবন ন� । যিদও সকেলই
জানতাম, 'সং বাদ'-এর কত� ার� কিমউিনস্ট পা�ট� র সেঙ্গ জিড়ত এবং  তােদর সেঙ্গ
আলাপ কেরই কাগজ চলেছ । তার দু-এক�ট উদাহরণ এই িনবেন্ধও 'সং বাদ'-এর
প্রথম িদনগুেল� ও পিরবত� েনর কািহন� জহুর �হােসন �চৗধরুীর �লখায় আেছ
(পুনঃ মুি�ত) । এই �লখায় 'সং বাদ' িকভােব রাজনীিত এবং  বাঙা�ল জাতীয়তার
িবকােশর পেথ প্রভাব �রেখেছ তার সারসং েক্ষপ আেছ ।
রাজনীিতর িদক �থেক সবেচেয় উে�খেযাগ� ঘটন� দঁািড়েয় �গল যখন
কাগমািরর সে�লন হয় । �সয়দ নরুু��ন ও জহুর সােহব কাগমািরেত �গেলন
এবং  কিমউিনস্ট পা�ট� র িনধ�ািরত নীিত �মেন মওলান� ভাসানীেক িদেয় আওয়াম�
লীেগর কাউ��ল সভায় �জাটিনরেপক্ষ নীিত পুনঃ ��হণ কর� হেয়েছ বেল
ফরমান জাির করান । স্বহে� �লিখত �সই ফরমান�ট কপার ��ট কের 'সং বাদ'-এ
ছাপ� হয় । যিদও কাউ��ল সভ� তখন শুরু হয়িন । ফল হেল� আওয়াম� লীেগর
ি�ধািবভ�ক্ত এবং  ন�ােপর জন্ম ।
তারপর রাজনীিতর টানাপেড়েন �সাহরাওয়াদ�র ১৩ মােসর প্রধানম��ত্ব খািরজ
হেল�, িফেরাজ খান ননু এেলন । সামিরক শাসন হেব আন্দাজ করেত �পের
'সং বাদ' অেক্টাবেরর ৩ মাস আেগই আওয়াম� লীেগর প্রিত সতক� বাণ� উ�ারণ
কেরিছল । এর ফেল রাজনীিতেত আমূল পিরবত� ন এেল� এবং  মওলান� ভাসানীর
কলােকৗশল আওয়াম� লীেগর িবরুে� অপ�প্রেয়ােগর ফেল জাতীয় রাজনীিতেত
(পািক�ািন জাতীয়তাবাদ নয়) আওয়াম� লীেগর একচ্ছত্র আিধপত� প্রিত�ষ্ঠত
হেল� । আশ্চেয�র িবষয়, তখনকার সময় বাং লােদেশর প্রায় সব নািম-দািম
বু��জীব� বামপ�� রাজনীিতর সেঙ্গ যুক্ত িছেলন; িকন্তু বাং লার �ােম-গেঞ্জ,
পেথ-প্রান্তের তার� ব�ু�হীনতারই পিরচয় িদেয় �গেছন ।

১৯৫৮ সােলর সামিরক শাসন জািরর পর তার� কিমউিনস্ট পা�ট� র সেঙ্গ িমেল

জহুর সােহব ও �সয়দ নরুু��নেক 'সং বাদ' বন্ধ কের �দওয়ার পরামশ�

িদেয়িছেলন । এ ঘটন� ঘটেত�, যিদ ন� রেণশ দাশগুেপ্তর মেত� নমস� ব�ু�জীব�

ব�লষ্ঠ ভ� িমক� িনেয় �ঘাষণ� িদেতন, দু'পৃষ্ঠ� হেলও 'সং বাদ' �বর হেব । আিম তার

সেঙ্গ একমত হলাম ।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে

যায় । ইমামগঞ্জ, চকবাজারের ব্যবসায়ীরা অভিযুক্ত হওয়ার দায় না নিয়ে সব

মালামাল বুড়িগঙ্গায় ডু বিয়ে দিল । তখন 'সং বাদ' পরিষ্কার ভাষায় অভিমত জানায়,

বাজার নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কোনো কাজে আসবে না; বরং  ফলাফল হবে

জনগণকে আরও উত্তেজিত করা । তার পরের দিন জামালপুরে চালের দাম

মণপ্রতি ৪২ টাকায় উঠলো । সামরিক শাসক জেনারেল ওমরাও খাঁ কৈফিয়ৎ

চাওয়াতে আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছি, ঘটনা সত্যি । সরকারের

দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাত কলাম হেডলাইন দিয়ে খবরটি পরিবেশন

করেছিলাম । ব্যবস্থা হলো, সরকার এক রেক চাল চাল জামালপুরে পাঠিয়ে দিল ।

সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম পড়ে গেল । আমরা সে খবরও ছাপলাম । কেউ বলল,

আমরা সামরিক শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করছি । আবার কেউ বলল, এছাড়া

চালের দাম কমানোর আর কোেন� পথ িছল ন� ।

তেমনি 'সং বাদ'-এর উল্লেখযোগ্য ভূ মিকা ছিল ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার বিরুদ্ধে । ১২

জানুয়ারি রাতে করাচি থেকে রওনা দিয়ে ১৩ জানুয়ারি সকালে আমি ঢাকা ফিরে

আসি । তখন ঢাকায় আগুন জ্বলছিল । সন্ধ্যায় বের হয়ে টায়ার পোড়া আগুনের

ভেতর দিয়ে নবাবপুর রোড ধরে 'সং বাদ' অফিসে গেলাম । তার মধ্যেও দেখি

'সং বাদ'-এ সবাই হাজির । রণেশ দাশগুপ্ত, সেত�ন �সন, অিজত গুহসহ ৩/৪

জনেক আমার বাসায় িনেয় এলাম ।

বাসায় িফেরই খবর �পলাম, দাঙ্গাকারীর� আমার িনজ �াম �ঘাড়াশােল আগুন

িদেয়েছ । তখনকার পািক�ান জুটিমেল দাঙ্গাকারীর� আগুন �দয় । পােশর

�জেলপাড়ার দু'�ট িশশু আগুেন পুেড় মার� যায় । এিদেক ঢাকায় আমার

ব�বসািয়ক অিফেস গিঠত হয় সাম্প্রদািয়কতািবেরাধ� সব�দলীয় শা�ন্ত কিম�ট । �স

কিম�টর �নতৃেত্ব িছেলন বঙ্গবনু্ধ �শখ মুিজবরু রহমান, তার সেঙ্গ িছেলন জহুর

�হােসন �চৗধরু�, শহীদ সাঈদুল হাসান, শহীদ শহীদু�� কায়সার, তফাজ্জল

�হােসন মািনক িময়�, আবদুস সালাম, শহীদ িসরাজ উ��ন �হােসন প্রমুখ ।

সং বাদ, ইে�ফাকসহ িবিভন্ন কাগেজ অিভন্ন স�াদকীয় এবং  'পূব� পািক�ান

রুিখয়� দঁাড়াও' িশেরানােম প্রধান খবর প্রকািশত হয় । এর ফেল দাঙ্গ� বন্ধ হেয়

যায় । মজার ঘটন� হেল�: সাম্প্রদািয়কতািবেরাধ� শা�ন্ত কিম�টর প্রচারপত্র

িমরপুের তদানীন্তন গভন�র �মানােয়ম খােনর গািড়েত ছুেড় মারার অিভেযােগ সব

�নতার িবরুে� মামল� দােয়র কর� হয় । আমার ব�বসািয়ক পাট� নার সাঈদুল

হাসানেক আসািম কর� হয় । আর আিম ঢাক� ন� থাক� সে�ও আমােক কর� হয়

সাক্ষ� ।



ঘটনাট� মুখেরাচক বেল এখােন উে�খ করিছ । সাক্ষ� িদেত �কােট�  িগেয় �দিখ
আসািমর� সব হািজর । িক িক ব�াপাের সাক্ষ� হেব �কাট�  দােরাগ� আমােক
�শখােলন । তথাস্তু বেল আিম উিকল বােরর িদেক রওন� িদলাম । আতাউর
রহমান খান তখন বােরর ��প্রিসেডন্ট । আমার ওপর �কাট�  দােরাগার সে�হ
হওয়ায় িতিন আমােক িজ�াস� করেলন, আিম িক সাক্ষ� �দব? আিম জবােব
বললাম, �কাট�  দােরাগ� আমােক এসব কথ� বলেত বেলেছন । এ অব�ায়
িডএস�প আমােক �কােট�  িনেয় িগেয় বার� �ঘাষণ� করার অনমুিত চাইেলন ।
মামলার �সখােনই �শষ ।
আগরতল� ষড়যন্ত্র মামলার সময় 'সং বাদ' �য ব�লষ্ঠ ভ� িমক� পালন কের ত�
ইিতহােস �লখ� থাকেব । 'সং বাদ' বাঙা�ল জাতীয়তার মুখপাত্র হেয় দঁািড়েয়িছল ।
তখন �দিনক ইে�ফাক বন্ধ িছল । জন্মলে� 'সং বাদ' বাঙা�ল জাতীয়তাবােদর �য
প্রিত�� কেরিছল, বামপ�� কম�কত� � থাক� সে�ও 'সং বাদ' বাঙা�ল
জাতীয়তাবােদর আদশ� ও প্রত�য় �থেক িবচ� �ত হয়িন । ১৯৬৭ সােল এর
প্রিতফলন ঘেট ৬ দফ� ও ১১ দফার আে�ালেন 'সং বাদ'-এর িবিশষ্ট ভ� িমকার
কথ� সবারই মেন থাকার কথ� । ১৯৭০-এর ঘিূণ�ঝেড় খবর 'সং বাদ' �যভােব ত� েল
ধেরেছ, �তমিন গুরুত্ব সহকাের গণতা�ন্ত্রক আে�ালেন িনহতেদর খবর ছাপেতও
'সং বাদ' �পছপ� হয়িন । আে�ালন যখন ত� েঙ্গ ওেঠ, �সই ৭ মাচ�  বঙ্গবনু্ধর
ভাষেণর পর ৮ মাচ�  একমাত্র 'সং বাদ'-এর িশেরানাম িছল 'এবােরর সং ��াম,
�াধীনতার সং ��াম' । অন� �কােন� কাগজ এ রকম িশেরানাম �দয়িন । ফেল
'সং বাদ' পািকস্তািন শাসকেগাষ্ঠ�র রুদ্রেরােষ পেড় । ২৮ মাচ�  'সং বাদ' ও সং বােদর
সাং বািদক শহীদ সােবরেক পুিড়েয় �দওয়� হয় ।
পািকস্তান থাকাকােল আর 'সং বাদ' �বর হয়িন । ১৯৭২ সােলর ১০ জানয়ুাির
�যিদন বঙ্গবনু্ধ �দেশ িফের আেসন, �সিদন 'সং বাদ' �বর হয় । অবশ� অেনক
কাগজই পািকস্তািন হানাদার বািহনীর িবরুেদ্ধ বাঙা�ল জািতর মু�ক্ত সং ��ােমর
সময় যথারীিত প্রকািশত হেয়িছল । ১৯৭২ সােলর ১৬ জুলাই জাতীয় ��প্রস�ােব
আেয়ািজত সাং বািদক ইউিনয়েনর সে�লেন বঙ্গবনু্ধ �শখ মুিজবরু রহমান
বেলিছেলন, 'পািকস্তািন দখলদার আমেল আপনােদর অেনেকই �দশ �ছেড়
িগেয়িছেলন, িকন্তু অেনেকই আবার এখােন �থেক �জনােরল ফরমান আলীর
আশীব�াদ িনেয় কাগজ �বর কেরেছন । আজ ওইসব �লাকই প্রগিতর নােম
সরকারেক সমােলাচন� করেছ এবং  এমনিক �াধীনতার মূেল আক্রমণ চা�লেয়
যাে� । ওই দখলদার আমেল একমাত্র �দিনক সং বাদ, �পপল এবং  সা�ািহক
বাং লার বাণীই ফরমান আলীর বশ�ত� �ীকার কের প্রকািশত হয়িন ।'
১০ জানয়ুাির ১৯৭২ 'সং বাদ' �বরুল । বঁােশর খঁু�ট, �টেনর চালার িনেচ কে�াজ
িবভাগ । �পাড়� ঘের, �পাড়� �মিশন িকছু সং �ার কের ছাপার ব�ব�� । কাগেজ
তখন যার� কাজ করেত শুরু করেলন তােদর সবাই অ�� ত চিরেত্রর । জামােত
ইসলাম�, মুস�লম লীগ, কিমউিনস্ট পা�ট� , ন�াপ, আওয়াম� লীগ অথ�াৎ সব�দীয়
ভাজােপাড়� সব এক সেঙ্গ জুেটেছ । টাক�-পয়সার খবর �নই । �দেশর অথ�নীিত
এবং  ব�বস� দুেটাই শূেন�র �কাঠায় । আিম নত� ন ব�বস� �জাটােত ব�স্ত ।
ষােটর দশেক 'সং বাদ'-এর কতৃ� পক্ষ িকছু ব�বস� কের, িকছু ব�বস� �বেচ, �কউ
�বৗেয়র গয়ন� �বেচ 'সং বাদ' চা�লেয়েছন । তােদর �কউই এখন �নই ।
বঙ্গবনু্ধ িচিকৎসার জন� িবেদশ যাওয়ার আেগ মরহুম �সয়দ নজরুল ইসলামেক
বেল িগেয়িছেলন, ইে�ফাক, বাং লার বাণীর মেত� 'সং বাদ' চাইেলই �যন
যন্ত্রপািত ও আনষুিঙ্গেকর লাইেসন্স �দওয়� হয় । 'সং বাদ'-এর ২৬৩ বং শাল
�রােডর �পাড়াবািড় অিধ��হণ কর� হেল� । বঙ্গবনু্ধর �দওয়� লাইেসেন্স �মিশন
আন� হেল� এবং  ব�াং েকর টাকায় বািড়ও কর� হেল� । ধীের ধীের 'সং বাদ'-এর
প্রিতষ্ঠ� বাড়েত শুরু করল নত� ন ব�ব�াপনায় পুরেন� আদেশ�র পিরসীমার
�ভতের ।

'সং বাদ' এবং  দেশের বিপর্যয় চলেছে এক সঙ্গেই । বাকশাল হওয়ার ফলশ্রুতি

হিসেবে 'সং বাদ' বন্ধ করে দেওয়া হলো । কিন্তু কালের চক্রে দেশ থেকে গণতন্ত্র,

বাকশাল সবই উড়ে গেল । বঙ্গবন্ধু  নিহত হলেন । বিভীষণ মোস্তাক ক্ষমতায় গিয়ে

বাকশাল থেকে নতু ন রাজনীতির চেষ্টা করলেন । বেশকিছু  আওয়ামী লীগার জুটে

গেলেন মোস্তাকের সঙ্গে । মোস্তাক সাহেব 'সং বাদ' পুনঃ প্রকাশের অনুমতি

দিলেন । আবার 'সং বাদ' বেরুলো ।

রাজনীতির এই ঘূর্ণিবর্তে  মোস্তাক গেলেন, জিয়াউর রহমান এলেন, জিয়াউর

রহমান গেলেন, এরশাদ এলেন । নাটকের চরিত্র পরিবর্ত ন হলো । কিন্তু দেশের

আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত ন হয়নি । 'সং বাদ' প্রগতিশীল শক্তির মুখপাত্র

হয়েই থাকল; তৃ ণমূলে পৌঁছাতে পারল না । মধ্যবিত্তের যাদের মনোভাব

চিরকালই সুযোগসন্ধানী তাদেরও মুখপাত্র হতে পারল না । একমাত্র 'সং বাদ'-এর

কর্মীবৃন্দের দৃঢ় মনোবলের জন্যই 'সং বাদ' বেঁচে থাকল ওয়েববোর্ড  এবং

আনুষঙ্গিক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ।

৫০ বছরে পা দিয়ে 'সং বাদ'কে নতু ন করে ভাবতে হবে । এখন সং বাদ প্রচার

মাধ্যমের যে বিপ্লবী পরিবর্ত ন হয়েছে, আঙ্গিকের দিক থেকে, প্রযুক্তির দিক

থেকে এবং  প্রকাশনার দিক থেকে সেখানে 'সং বাদ'কে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই

টিকে থাকতে হবে । সেই সঙ্গে নতু ন সামাজিক, ব্যবসায়িক চিন্তাধারা, বিশেষ

করে নতু ন প্রজন্মের চিন্তাধারার সঙ্গে সং যুক্ত হতে হবে আদর্শের ব্যতিক্রম না

ঘটিয়ে ।

বাং লাদেশে সাং বাদিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'সং বাদ'-এর অবদান ঐতিহাসিক ।

বাং লাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে সং বাদ তার প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে

বলে আমাদের বিশ্বাস । অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের

সম্ভাবনা হচ্ছে 'সং বাদ'-এর আদর্শ । এই আদর্শ থেকে 'সং বাদ'-এর বিচ্যু তি

কখনো ঘটেনি এবং  ভবিষ্যতেও ঘটবে না ।

এই দীঘ� ৫০ বছের 'সং বাদ'-এ অেনেকই এেসেছন, এেদর মেধ� অেনেকই িবিভন্ন

জায়গায় ছিড়েয় পেড়েছন । অেনেকই এখন �বেঁচ �নই । 'সং বাদ'-এর এই ৫০

বছেরর জীবেন এেদর প্রেত�েকর জীবন� এবং  ব��ক্তগত দান িবেশষভােব ত� েল

ধর� সম্ভব নয়, শুধমুাত্র �ানাভােব । এেদর প্রিত আমর� যার� এখন সং বােদ

কম�রত তােদর স��দ্ধ অিভবাদন রইল ।



শিনবার, �ুল ছু�ট । ন’টার মেধ�ঘমু �থেক উেঠ �তিরহেয় িফটফাট �রিড-
আ�ু’র সে� সং বােদযাব । সাদ� �ফাক্সওয়াগন গািড়েত চেড়, �স-ই বং শােল ।
২৬৩ নং  বং শাল �রাড ।গািড় �থেক �নেম �ছাট ‘উঠান’- িকছুট� শান বঁাধােন�,
িকছুটানিুড়-সুরিকেত ঢাক� । বষ�ার িদন হেল শ�াওলায় আছাড় খাওয়ার সমূহ
সম্ভাবন� । িসঁিড় উেঠ �গেছ উপের । িসঁিড়র িনেচ হােত টাইপ �স�টং  হে�-
কােঠর বােক্স �ছাট �ছাট �খােপ রাখ� িসসার অক্ষরগুেল� অ�� ত দক্ষতায় আর
ক্ষী�প্রতায় লাইেন লাইেন বিসেয় �লখ� �তির কের যাে�ন শ্ম��ম�ণ্ডত এমদাদ
সােহব- আ�ু ডাকেতন ‘এই �মৗলব�- এিদেক আস’- �হেস তাকােতন । িসঁিড়
িদেয় উেঠ ল�া��ং েয় �ছাটঘের ‘উদু’ বেস আেছ, �ছাটখােট� টাক মাথ� িম�ষ্ট
ওয়াদুদুল হক । তােক আমর�, সং বাদ পিরবােরর বা�ার� আদর কের ‘উদু’ বেল
ডাকতাম । নামট� শহীদ সািয়�দুল হাসান সােহেবর �মেয়, প্রখ�াত নাট�িশল্প�
শারিমন হাসােনর (এখন �হােসন) �দয়� । ‘উদু’র কােছ বরাদ্দ িছল চারট� িম�ষ্ট,
এক�ট ব� দু�ট রসেগা��, পান্তুয়�, এক�ট সে�শ, মােঝ মােঝ সােথ িনমিক । এক
�বাতল �াইট । প্রায়ই �সগুেল� িনেয় চেল �যতাম বজলু চাচার ঘের । বজলুর
রহমান হয়েত� গম্ভীরভােব অিত গুরুত্বপূণ� িবষেয় তেতািধক তাৎপয�পূণ� �লখ�
�লখেছন । ঢ�কেতই �হেস বলেতন, এেস� । বেস পেড়ই �লখাগুেল� �টেন িনেয়
পড়েত শুরু করতাম- পঁাচ বছর বয়েস পড়েত িশেখ �ফলার পরয� সামেন
�পতাম তাই পড়তাম- এখনওপিড় । মােঝ মােঝ বজলু চাচ� বিসেয় িদেতন �হিডং
�লখেত- বলেতন সাব-এিডটর হওয়� প্র�া�ক্টস কর । প্রুফ িরিডং ও করতাম ।
একিদন নত� ন িরেপাট� ারেদর ইন্টারিভউ হেব । িনউজ উইক �থেক একট�খািন
ইং েরিজ িডেক্টশন �দয়� হেল� । আমােক বিসেয় �দয়� হেল� ত� �চক করেত ।
�বিশরভাগ প্রাথ�ই “normalcy” শব্দটােক �লখেলন “normal sea” ব�
“normal see” । 
অ�� ত সব ব�াপাের �জার আেলাচন� হেত� বজলু চাচার সে� । গভীর পয�ােলাচন�
হেত� �কান িম�ষ্টট� আেগ খাওয়� হেবেসট� িনেয় । �যট� �বিশ ভােনালােগ ন�
�সট� কম ।একিদন বলেলন, �যট� ভােল� লােগন�, �সট� আেগ �খেলমুেখর রুিচ
নষ্ট হেয় �যেত পাের, তখন পছে�রটাও আরভােল� লাগেব ন� । আবার
পছে�রট� পের �খেল মুেখ স্বাদট� �থেক যােব, মনও ভােল� থাকেব । িকি�ত
�ভাজন িবলাস� আিম- �কানট� আেগ �কানট� পের খাব- এই িডেলমার সমাধান
এখনও খঁুেজ পাইিন ।তার কিমউিনস্ট হওয়� িনেয় ঠা�� করতাম, উত্তের বলেতন
১৬ বছর বয়েসর পের �য কিমউিনস্ট হয় ন�, �স হৃদয়হীন, আর ৪০-এর পের �য
কিমউিনস্ট থােক �স �বাক� ।একিদন িনেয় �গেলন নতৃ�নাট� শ�াম� �দখােত ।
লায়ল� হাসােনর পােশ িহেরার �রােল িযিন নাচেলন, তার নাম মেন �নই- বজলু 

চাচ� �দেখই বলেলন- বজ্রেশল, বজ্রেশল, বজ্রেসন নয় ।

এদিক-�সিদক ঘেুর িফের �পৗেঁছ �যতাম ফেটা��ািফ �সকশেন, আলম ভাইেয়র

কােছ । হােত ধের সাদ�-কােল� ছিব �তাল�, �ডেভলপ কর�, ��প্রন্ট কর� িশিখেয়

িদেয় �গেছন িতিন । তারপর �নেগ�টভ �থেক পিজ�টভ কর�, ছাপার জন� �তির

কর�- সব । ছিব �ডেভলপ করার জন� ডাক� রুেম ঢ�েক অল্প লাল আেলায়

�কিমক�ালগুেল� ��েত ঢাল�, তারপর �সই আেল� বন্ধকের িন��দ্র অন্ধকাের

ক�ােমর� �থেক িফল্ম �বর কের �ডেভলপাের িদেয় অেপক্ষ� কের থাক� । মােঝ

মােঝ একট�বািত ��েল হােতর শ�ােড� িদেয় িবিভন্ন ইেফক্ট �দয়�- িনেজেক �বশ

অ�ালেকিমস্ট- অ�ালেকিমস্ট লাগত । আলম ভাই বারবার সাবধান কের িদেতন

আন-এক্সেপাজ্ড্ িফেল্মর বাক্স �যন ন� খু�ল ।

তো এই পাগল একদিন সাঁকো নাড়িয়েই ফেলল- দেখিই না কী হয় করে একটা

ফিল্ম রোলের ঢাকনা মুহূ র্তে র জন্য খুলে বন্ধ করে দিলাম । পরবর্তীতে পিতৃ দেবের

আদালতে সমন- বেশ কয়েক ফু ট মহার্ঘ ফিল্ম নষ্ট করে ফেলার অভিযোগে দোষী

সাব্যস্ত এবং  যথাযথভাবে তিরষ্কৃ ত । এখনও আলম ভাইয়ের তোলা আমার ছবি

আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে । 

আব্বুর ঘেরর জানাল� িদেয় আশপােশর পুরেন� বািড়র ছাদ, আলেশ, ইেটরফঁােক

বটগাছ- সব �দখ� �যত । �ুেলর �ীে�র ছু�টেত প্রায় �রাজই �যতাম সং বােদ ।

আ� ু একিদন �ডেক িজে�স করেলন, ত� ই �রাজ এতগুেল� কল� খাস �কন?

�সই প্রথম বঝুলাম, আমার খােতর খরেচর িহসাব ভাউচার হেয়- ‘বড় সােহেবর’

ঘের চেল যাে�, আর িতিনও �রাজ পুঙ্খানপুুঙ্খভােব প্রিত�ট ভাউচার �দেখ

িনে�ন । আসেল কল� �ত� আর আিম খাইিন, আ�রু ঘর �থেক পােশর বািড়র

ছােদ, আলেশেত �য বাঁদরগুেল� �ঘারাঘিুর করত, তােদর �ডেক এেন

খাওয়াতাম! যাই �হাক, তখন �থেকই স্বল্প আেয়র পি�কায় ফাইনা��য়াল

কে�ােলর ব�াপারট� মেন �গঁেথ �গল ।

পরে শুেনিছলাম আমার আসকার� �পেয় বাঁদরগুেল� �বশ উৎপাত আরম্ভ

কেরিছল । জানাল�-টানাল� �খাল� �পেল িদিব� স�াদক মহাশেয়র ঘের ঢ�েক

�টিবল-�চয়াের বেস অিফস করত- �গাদাট� আ�রু �চয়ােরই বসত । একবার

�তানত� ন গস্ �মিশেনর �বাতাম�টেপ অন ্ কের �রালােরর ফঁােক এক বাঁদেরর

�লজ আটেক হুলু�ূল কাণ্ড ।

সং বাদ িনেয় িকছু ট�কের� �ৃিতসং বাদ িনেয় িকছু ট�কের� �ৃিত
িনহাদ কিবরিনহাদ কিবরিনহাদ কিবর   নিহাদ কবির 



সং বােদর প্রিত আ�ুর কিমটেমন্ট খুব কােছ �থেকই �দেখিছ । ’৭৪-এ পিত্রক� বন্ধ কের �দয়�, মাশ�াল ল’র আমেল �খাল�, �সন্সরিশেপর চাপ, �চাখ

রাঙািন, ধমক চমক- �কােন� িকছুেকই পা�� িদেতন ন� । দুদ� ান্ত সাহস িছল । সাম্প্রদািয়কত� সহ্য করেত পারেতন ন� । বহু প্রিতকূলতার মধ�িদেয়ও

পঞ্চাশ বছরািধক কাল সং বাদেক আগেল �রেখেছন । মৃত� �র িকছুিদন আেগ, অসুস্থ শরীেরও আমােক �জার গলায় বেলেছন, I will never close

Sangbad down.

দুপুর �দড়টার িদেক �খঁাজ পড়ত মধ�াহ্ন �ভাজেনর জন� । আ�রু িবরাট �সেক্রেটিরয়াট �টিবেলর ওপর পুরেন� খবরকাগজ িবিছেয় বািড় �থেক

আসা�টিফন ক�ািরয়ােরর বা�টগুেল� রাখ� হেত� । আ� ু ডাকেতন, সেন্তাষ দ� �খেত আেসন । সেন্তাষ কাক� িজে�স করেতন, ক� আেছ? িবফ

থাকেল খাব, ন� হেল থাক । একবার প্রশ্ন করায় বেলিছেলন, িবফ বািড়েত রা�� হয় ন�, তাই । সেন্তাষ কাক� তখন সং বােদর িচিঠপত্র পাতাট�

�দখেতন । বৃহস্পিতবার স�াদকীয় পাতায় �কােন� উপস�াদকীয় থাকত ন�- শুধ ুিচিঠ । অেনকিদন তার সে� বেস শত শত িচিঠর �� প �থেক িচিঠ

�বেছ িদেয়িছ, মতামতগুেল� িনেয় আেলাচন� কেরিছ । িবরাট ল�� �তাহ� চাচ� । �তাহাখান একিদন িনেয় এেলন তারবই রূপস� সুন্দরবেনর ঝকঝেক

নত� ন ছাপ� ক�প ।এক িন�ােস পেড় �ফললাম গাজীকালু, বনিবিব, পচাব্দ� গাজ�, নবাবিদ গাজীর গল্প । �ঢাল� পাজাম� পরেতন �তাহ� চাচ�, তার এক

পােয়র একট� �খােলর মেধ�ই মেন হেত� আমার মেত� কেয়কজন িনিব�বােদ ঢ�েক �যেত পারেব ।ঋিষ সদৃশ রেণশ কাক�- তঁার কর� ফেয়জ আহমদ

ফেয়েজর কিবতার অনবুাদ অনবদ�- আজও পিড় ।

সং বাদ যখন পুরানা পল্টনে চলে এলো, তখনআর তত বেশি যাওয়া হতো না । বিদেশে লেখাপড়া করি, ছু টিতে দেশে এলে যাই । কথাশিল্পী শওকত

ওসমান প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, ধূমকেতু র মতো উদয় হয়ে হাঁ ক দিতেন- মাসি, কেমন আছ? এক পেয়ালি চা খাওয়াও তো । সাইয়্যিদ আতীকু ল্লাহ্

ব্যাং ক থেকে অবসর নিয়ে সং বাদে । বাং লাদেশের মুদ্রা এবং  ব্যাং ক নোটের Collector’s Set দিলেন একটা আমাকে । তার স্নেহময় সম্বোধন- ‘মা-

জননী’ এখনও প্রতিধ্বনিত হয়- সং বাদের দেয়ালে দেয়ালে । সব্যসাচী সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার নিয়ে

আলোচনা করেছি, কৈশোরের দুরন্ত সাহস আর স্পর্ধা নিয়ে । 

আবছাভােব মেন পেড়, �াধীনতার আেগ, বছর চােরক বয়স হেব- শহীদু�াচাচ�, শহীদ শহীদু�� কায়সার, �ফাক্স ওয়াগন গািড় চালােত িশখেছন ।

শুেনিছ সার� ঢাক� শহর �সেকন্ড িগয়াের- অিতক্রম কের গািড় চালােত িশেখ িগেয়িছেলন । আ�রু সে� জহুর �হােসন �চৗধরুীর বািড়েত িগেয়িছ ।

তার দরাজ গল� আর হািসর শব্দ মেন আেছ ।একট�  একট�  মেন পেড় মীর মাহববু আলীেক ।

আজ মনে হয়, এতেছাট িছলাম আর তার� সং বাদপত্র জগেতর পিথকৃৎ, মহীরুহ । িবশাল মােপর সািহিত�ক, সেব�াপির িবশাল মেনর মানষু । িকন্তু

�কােনািদন অব�� কেরনিন, �হলােফল� কেরনিন, �ান ও প্র�ার ভা�ার উজার কের িদেয়েছন । তােদর ��হ এবং  প্র��েয় �বেড় উেঠ �দশ,

সং বাদপত্র, সািহত�, রাজনীিত সবে�েত্র সহেজই িবচরণ করেত িশেখিছ । তঁােদর অসমবয়স� সাহচেয�র এ �সৗভাগ� অমূল� ।

�লখক: িনহাদ কিবর; ব�াির�ার, সং বাদ-এর প্রয়াত প্রধানস�াদক আহমদুল কিবেরর কন�� লেখক: নিহাদ কবির; ব্যারিস্টার, সং বাদ-এর প্রয়াত প্রধানসম্পাদক আহমদুল কবিরের কন্যা 
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�টএন্ড�ট �ফােন ওপার �থেক বল� হেল� ‘সানিকপাড়�’ আর আিম ‘স’ এর বদেল
‘খ’ শুনলাম । ঢাক� �থেক বােস চেড় �গলাম ময়মনিসং হ টািম�নােল ।
িরকশাওয়ালােক িক কের �য এমন জায়গার নাম ব�ল! মুেখর মেধ� ‘খ’
উ�ারণ�ট আেধ� �রেখ বললাম যােব নািক? উত্তর, ‘উড� ন, যাইতাম ।’ �চেপ
বসলাম । আর মেন মেন প্রিতিনিধেক বকেত লাগলাম । এমন এক�ট জায়গার
�লােকশন �কন িদেল�? িরকশ� চলেছ ময়মনিসং হ শহেরর ইেটর �খায়� উেঠ
যাওয়� ভাঙােচাড়� রা�� িদেয় । এর আেগ আিম কখনও এই শহের আিসিন ।
বৃ�টশ সমেয়র পুেরােন� শহর । মােঝ মােঝ �সই ঐিতেহ্যর ছাপ উঁিক িদেচ্ছ । প্রায়
আধ ঘ�� ঘুের এক�ট �মােড় এেস িরকশ� থামেল�- ‘নামুইন’ । িজেজ্ঞস করলাম,
এখােন নািক । চালেকর হঁ্য� সূচক জবাব । রা�ার দু’পােশ তািকেয় �দিখ
�দাকােনর সাইন �বােড�  �লখ� সানিকপাড়� । আিম মুেখ য�-ই ব�ল ন� �কন
িরকশাওয়াল� বুঝেত ভ� ল কেরিন । আমার �া�ন্ত ভাঙেল� । এ�ট এক�ট আবািসক
এলাক� । যােহাক �সখান �থেক আমার কােজ �গলাম । এই ঘটন� ১৯৮৯ সােলর
�শষ িদেকর । তখন �টএন্ড�ট �ট�লেফােন এক �জল� �থেক আেরক �জলায়
লাইন প্রায় িডস্টাব� িদেত� । অেনক সময় কথ� অষ্পষ্ট �শান� �যেত�, িব�াটও
হেত� । আমার মেত� ওই সমেয় �ফােনর এ রকম বােজ অিভজ্ঞত� কম �বিশ
সবারই আেছ ।
যার� ৮০ দশেক ব� ৯০ দশেক সাং বািদকত� শুরু কেরেছন তােদর অল্প সমেয়র
মেধ� দ্রুত অেনক পিরবত� ন �দখেত হেয়েছ এবং  এখনও হেচ্ছ । অবশ� এরও
আেগর সাং বািদকেদর আরও পুেরােন� অিভজ্ঞত� আেছ এেত �কান সে�হ �নই ।
আিম ৮০ দশেকর এেকবাের �শেষর িদেক সাং বািদকতার কলম ধির । এর আেগ
সু্কল-কেলেজ ম�াগািজন �বর করার অিভজ্ঞত� অজ� ন কির িনেজর িশল্প-সং �ৃিত
মনন প্রকাশ করার তািগদ �থেক । তখন িছল টাইেপ� ��প্রেসর যগু । িসসার অক্ষর
বিসেয় বিসেয় ���ম �তির কের �মিশেন �তাল� হেত� । ছিব ছাপেত ব্লক
লাগেত� । কািরগরর� লাইন ব্লক হােত �তির করেতন । হাফেটান ব্লেকর জন�
প্রেয়াজন হেত� ক�ােমর� ও ��েনর, �সই সেঙ্গ দক্ষ কািরগর । �সই যুেগ একট�
ম�াগািজন �বর করেত কেত� �য ঝি�-ঝােমল� �পাহােত হেত� নত� ন প্রজে�র
অেনেকই ত� অনধুাবন করেত পারেবন ন� । য� �হাক ৮০ দশেকর �শেষ যখন
সাং বািদকত� শুরু কির তখন �জাহােনস গুেটনবােগ�র ছাপাখানার বড় পিরবত� ন
এেসেছ । অফেসট �লেথা��ািফ, ��ািভউর, অেটাে�ট প্রেসসর কেত� িক এেল� ।
আরও এেল� �ফার কালাের এক সেঙ্গ ১৬ পৃ�� ছাপার �মিশন । খবেরর কাগেজ
রিঙন ছিব, রিঙন �হডলাইন, নত� ন এক আেমজ । িকন্তু সং বািদকেদর প্রয�ুক্তর
ব�বহার তখনও হােত আেসিন । �হঁেট �হঁেট অিফেস ব� বািড় বািড় িগেয় খবর
সং ��হ করেত হেত� । সন�ার পর �সই খবর িনেয় ঢ�কেত হেত� পিত্রক� অিফেস ।
��প্ট �লখেত হেত� িনউজ��প্রন্ট কাগেজর বানােন� এক ফুট বাই ৬ ইি� প�ােড ।
িনউজ এিডটর ক�প এিডট করেতন কলম খঁুিচেয় । এরপর টাইপ হেল �যেত�
প্রুফ িরডার �টিবেল । তার� এসএসিস পরীক্ষার পড়� মুখস্থ করার মেত� �জাের
�জাের ��প্ট পেড় ভ� ল বানান সং েশাধন করেতন । ক��উটার রুেম সং েশািধত
ক�পর ��প্রন্ট �বর হেত� ��িসং  �পপাের । ক��উটার রুেম সবার যাওয়ার
পারিমশন িছল ন� ।
কারও প্রেয়াজন হেল প্রাথ�ন� ঘেরর মেত� জুত�-মুজ� খুেল ঢ�কেত হেত� । ��িসং
�পপারগুেল� আট কলােমর �সেলািফেন স্বচ্ছ িশেট সািজেয় স্কচেটপ িদেয়
আটিকেয় �মকআপ কর� হেত� । পের অেনকট� এক্সেরর মেত� এক �মিশেন
িদেয় িডমাই সাইেজর �সই িশেটর �নেগ�টভ বানােন� হেত� । িনউেজর �সই
�নেগ�টভেক আবার �র িদেয় ��েট বসােন� হেত� । 

এক এক�ট ��ট মােন পিত্রকার দুই পৃ�� । ��ট �থেকই ছাপ� হেত� হাজার হাজার

ক�পর সং বাদপত্র । তখন �কােন� সং বাদ আপেডট হেল মাঝরােত ছাপ� বন কের

��ট বদল করেত হেত� । �স �ক্ষত্র বািতল হেত� ছাপ� হেয় যাওয়� কাগজগুেল� ।

উদাহরণ �দয়� যাক, �যমন জাতীয় পা�ট� র �নত� শাহ �মায়াে�ম �হােসেনর

িবরুে� মামল� হেয়েছ, রাত ১২ট� পয�ন্ত আমর� এটাই িরেপাট�  করলাম । রাত

২টার িদেক জান� �গেল� তােক ����ার কর� হেয়েছ । তখন ছাপ� বন কের আবার

সং েশািধত িনউজ িদেয় ��ট �তির কের ছাপােন� হেত� । অেনক সময় ঢাকার

এিডশেন আপেডট িনউজ থাকেত� আর ঢাকার বাইেরর এিডশেন �যেত� আেগর

িনউজ । িবেশষ কারেণ কখনও পিত্রকার ৪�ট এিডশনও হেত� ।

আমর� যার� িরেপাট� ার িছলাম তােদর খবর সং ��েহ হেত হেত� অেনক সতক� ,

অেনক যত্নবান । িনউজ �লখেত বসেল এখনকার মেত� হােতর কােছ ৫�ট

অনলাইন �পাট� াল খুেল �দখার সুেযাগ িছল ন� । ম�ােস�ার ব� �হায়াসঅ�ােপ

��প্ট �শয়ারও কর� �যেত� ন� । হেত� ন� হুবহু ক�প �পস্ট । প্রেত�েক িনজ িনজ

�মধ� িদেয় �লখেতন । অ�াসাইনেমেন্ট �গেল পুঙ্খানপুুঙ্খভােব �নাট িনেত হেত� ।

�লখার সময় �স�ট বারবার খঁুেজ �দখেত হেত� । যােত �কােন� গুরুত্বপূণ� তথ�

বাদ পেড় ন� যায় ব� ভ� ল ন� হেয় যায় । অেনক ইনফরেমশনও মেন রাখেত

হেত� । পুেরােন� তথ� �পেত �যেত হেত� পাব�লক লাইে�ির, ��প্রস ইন�স্ট�টউেট

ব� পিত্রক� অিফেসর পুেরান� পিত্রক� ঘাঁটেত হেত� । তখন প্রেত�ক িরেপাট� ােরর

�লখার স্টাইল িছল আলাদ� । একই অ�াসাইনেমন্ট কাভার কেরেছন িবিভন্ন

পিত্রকায় �দখতাম িভন্ন িভন্ন স্টাইেল িরেপাট�  হেয়েছ । �দিনক ইেত্তফােকর

নাজীমউ��ন �মা�ান, মিতউর রহমান �চৗধরু�, �দিনক বাং লার জিহরুল হক,

সং বােদর শওকত মাহমুদ, �মানাজাত উ��ন, বাং লার বাণীর ফারুক কাজ�,

খবেরর আশরাফ খান, সুনীল ব�ানািজ� , শিফকুর রহমান, অরুণাভ সরকার,

মাহমুদ শিফক, �সকত রুশদ�- এেদর �দখতাম িনজস্ব ঢেঙ িরেপাট�  �লখেত ।

এছাড়� শাহজাহান সরদার, হাসান শাহিরয়ার, জাফর ওয়ােজদ, সাইফুল আলম,

আমীর খসরু - এেদরও �লখার একট� ঢঙ িছল । িবিবিসর আতাউস সামাদ ও

ভেয়জ অব আেমিরকার িগয়াস কামাল �চৗধরুীও ভাষার ভােল� দখল �রেখ ��প্ট

�লখেতন । আমর� তােদর ফেল� করতাম । আরও নাম আেছ িকন্তু এই মুহূেত�  মেন

পড়েছ ন� ।

বাস� �থেক �বর হতাম প্রিতিদন সকােল । অ�াসাইনেমন্ট থাকেল �স�ট �ত�

করলামই, পাশাপািশ িবেশষ িরেপােট� র �খঁােজ �যতাম নান� অিফেস । কেয়কিদন

ঘেুর এক�ট ভােল� িরেপাট�  পাওয়� �যেত�, �স�ট আবার সং ি�ষ্ট কতৃ� পেক্ষর বক্তব�

ন� �পেল িনউজ এিডটর িফিরেয় িদেতন-যাও কতৃ� পেক্ষর বক্তব� িনেয় আেস� । ন�

হেল যােব ন� । িগেয় বেস থাকেত হেত� কতৃ� পেক্ষর অিফেস । কতৃ� পেক্ষর বক্তব�

ন� পাওয়ায় কেত� িরেপাট�  �য আেলার মুখ �দেখিন তার িহসাব �নই । আমার

সরাসির এিডটর িছেলন �ক িজ �মা�াফ� । িরেপােট� র ��েপ্ট অসঙ্গিত �পেল

িছঁেড় �ফেল বলেতন ‘িকল্ড’ । আেরক এিডটর িছেলন বজলুর রহমান । ভ� ল তথ�

�ত� সহ্যই করেত পারেতন ন� । ম�ুরুল আহসান বলুবলু িছেলন আমার িনউজ

এিডটর ।

রােশদ আহেমদরােশদ আহেমদ

অ�ানালগ আর িডিজটাল 
যেুগর িরেপাট� ার

অ্যানালগ আর ডিজিটাল 
যুেগর িরেপাট� ার



 একবার �টএন্ড�ট অিফেসর দুন�িত িনেয় এক�ট িরেপাট�  করলাম । �দিনক
সং বােদর মা�লক আহমদুল কিবেরর কােছ �টএন্ড�টর �চয়ারম�ান না�লশ
করেলন । আহমদুল কিবর রুেম আমােক �ডেক পাঠােলন । এই ফঁােক সকােল
িনেজই �টএন্ড�ট অিফেস িগেয় �খঁাজ-খবর িনেলন । যখন তার রুেম ঢ�কলাম
বলেলন, �তামার ডকুেমন্টগুেল� �কাথায়? �দখালাম । ‘িরেপাট� �ট িঠকই আেছ,
িনেজ িগেয় �দেখিছ’ । তারপর বলেলন, এই িরেপােট�  �তামার ঘাটিত �কাথায়
িছল জােন�? ত� িম �চয়ারম�ােনর ভাষ� নাওিন । এ�ট করেল িতিন অিভেযাগ
জানােনার সুেযাগই �পেতন ন� । আহমদুল কিবেরর �সিদেনর পরামশ� পরবত�েত
আর ভ� �লিন ।
আমােদর ঢাকার বাইের সফের �গেল িনউজ পাঠােত হেত� �ট�লেফােন । �সই
�ট�লেফান আবার সব জায়গায় িছল ন� । �কােন� সরকাির কম�কত� �, রাজৈনিতক
�নতার বাস� এবং  সািক� ট হাউেসর �ট�লেফান ব�বহার করেত হেত� । এসব
জায়গােতই �কবল এস�টিড (সাবস�াইবার �াঙ্ক ডােয়�লং ) �ট�লেফান পাওয়�
�যেত� । �টএন্ড�ট �ট�লেফান িছল িতন ধরেণর, �লাকাল, এস�টিড ও
আইএসিড । সািক� ট হাউস ব� অন� �কাথাও সুেযাগ ন� �পেল ধরন� িদেত হেত�
�ানীয় �ট�লেফান এক্সেচঞ্জ অিফেস । ব�ৃ� বাদল ব� নান� কারেণ লাইন খারাপ
থাকেত� । এ প্রান্ত �থেক বলতাম এক কথ� আর অপর প্রােন্ত শুনেত� আেরকট� ।
যিদ বলতাম ‘ভােল�’ �স�ট শুনেত� ‘কােল�’ । যিদ বলতাম বীরগঞ্জ শুনেত�
পীরগঞ্জ । কেত� �য জায়গার নাম ভ� ল শুেনেছ কেতাজেন? তখন িচৎকার কের
অক্ষর বল� ব� নান� উদাহরণ িদেয় �বাঝােত হেত� ।
�জল� শহের রাজৈনিতক সফের িগেয় লাইেনর িসিরয়াল ধের িনউজ পাঠােনার
অিভজ্ঞত� এখনকার প�ােশাধ� সব সাং বািদেকরই আেছ । �শখ হািসন�
১৯৯১-৯৫ সােল িছেলন িবেরাধ� দলীয় �ন�� । তখন তার রাজৈনিতক সফের
অ�াসাইনেমন্ট পেড়েছ অেনক । জনসভ� �শেষ িনউজ পাঠােত অেনকিদন সািক� ট
হাউেস তার রুেমর �ট�লেফানও ব�বহার কেরিছ । অেনক �ক্ষে� �ফরার িদন
হয়েত� রাত ১০টায় �পৗছঁােব� গািড়েত বেস ��প্ট �লখ� �শষ করতাম । অিফেস
ঢ�েক িরেপাট�  জম� িদেয় ছাপ� পয�ন্ত অেপক্ষায় থাকতাম । তখন বাসায় �যেত
�যেত রাত ২ট� �থেক আড়াইট� বাজেত� । এমিনেতই প্রিতরােত বাসায় �যেত
হেত� রাত ১২ট� অথব� ১টায় । অ�াসাইনেমন্টই �দয়� হেত� রাত ১১টার পর ।
অ�াসাইনেমন্ট ন� �দেখ অিফস ত�াগ কর� বারণ িছল । আিম যখন সং বােদ চাকির
কির অিফেসর গািড় অথ�াৎ �বিব ট�া�ক্স ব� �ুটার ছাড়েত� রাত সােড় ১২টায় । এর
আেগ অিফস ছাড়েল �যেত হেত� িনেজর ব�ব�াপনায় । ১৯৯৬-৯৭ সােল যখন
ঢাকার বাইের সকােল পি�ক� �পৗছঁােনার জন� ছাপ� এিগেয় আন� হেল� তখন
অবশ� রাত সােড় ১০ �থেক ১১টার মেধ� ছু�ট হেত� । অ�াসাইনেমন্ট �দয়� হেত�
সােড় ৯ট� �থেক ১০টার মেধ� । সং বােদ আমার আেরক সম্পাদক িছেলন বজলুর
রহমান । িতিন তখন প্রায়ই বলেতন �কউ ৮/৯টায় বাসায় �যও ন� হয়েত� �ভেব
বসেত পাের চাকির চেল �গেছ । সাং বািদকেদর মাঝরাত ছাড়� বাসায় যাওয়ার
কালচার �নই । বজলু ভাই প্রায়ই বলেতন তােদর আমেল বাসায় �যেতন রাত
২টার পর । মিতয়� �চৗধরুীর সে� তার যখন িবেয় হয় প্রথম প্রথম মিতয়� আপ�
নািক রােতর খাবােরর জন� অেপক্ষায় থাকেতন । বজলু ভাই তখন বেল িদেলন
এভােব অেপক্ষ� করেল এক সময় িবরক্ত হেয় যােব । তার �চেয় খাবার �টিবেল
�রেখ ত� িম ঘুিমেয় �যও । এসব বজলুর রহমােনর মুখ �থেকই �শান� । �শষ রােত
ছাপ� �শেষ গরম পি�ক� হােত িনেয় বাসায় যাওয়ার গল্প সেন্তাষ গুপ্ত, ফেয়জ
আহমদ, কামাল �লাহানীসহ ওই প্রজে�র অেনক সাং বািদকই কেরেছন । ফেয়জ
আহমেদর �ত� বই রেয়েছ ‘মধ�রােতর অ�ারহ�’ নােম । সাং বািদক ইউিনয়েনর
�নত� আলতাফ মাহমুদ প্রায়ই বলেতন, পি�কার ছাপার িসিডউল এিগেয়
�গেলও িতিন কখেন� রাত ১২টার আেগ বাসায় ঢ�কেতন ন� । �কােন� কারেণ
আেগ চেল �গেলও বাসার সামেন �ঘারাঘিুর করেতন । ঢ�কেতন ১২ট� বাজার
পর ।

৯০ দশকের প্রথম দিকে ফ্যাক্স মেশিন আমাদের রিপোর্ট  পাঠানো কিছু টা সহজ

করে দেয় । দূরের কোথাও অ্যাসাইনমেন্টে গেলে বড় সাদা কাগজে নিউজ লিখে

কোনো দোকান থেকে ফ্যাক্স করে দিতাম । এটির খরচ অবশ্য নিজের বহন

করতে হতো । টেলিফোনে নিউজে শব্দের বা বাক্যের যে বিভ্রাট হতো সেটি

থেকে মুক্তি মিললো তখন । তবে অনুসন্ধানী বা বিশেষ রিপোর্ট  অফিসে এসেই

লিখতে হতো, সময় নিয়ে । তখন বাই নেইম রিপোর্ট  খুব কম হতো । রিপোর্ট

হতো কিন্তু রিপোর্টা রের নাম খুব কম যেতো । বেশি ভালো রিপোর্ট  হলে সেখানে

নিউজ এডিটর নাম বসাতেন । এর বাইরে নয় । আবার অনেক বিশেষ রিপোর্ট

নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে তাই রিপোর্টা রের নাম দেয়া হতো না ।

এরপর মোবাইল ফোন এলো কিন্তু সাং বাদিকদের কেনার সামর্থের মধ্যে ছিলো

না । ব্যবহার করতেন ব্যবসায়ীরা । কিছু  কিছু  রাজনীতিবিদ অবশ্য ব্যবহার শুরু

করেন তখন । ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোবাইল

ফোনের লাইসেন্স কয়েকটি কোম্পানিকে দিলে বাজার সহজ হয় । কিন্তু বিল

এতো বেশি, ব্যবহার করা কঠিন ছিল । প্রতি মিনিট কলরেট ছিল ৭টাকা ।

তবুও এই সময়ে তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়ে যায় । আমরা তখন

টিএন্ডটির মাধ্যমে নেতা অথবা ব্যবসায়ীদের কাছে ফোন করে তথ্য নিতাম বা

গতিবিধি জানতাম । আগেতো ল্যান্ড ফোনে সবাইকে পাওয়া যেতো না । কাঙ্ক্ষিত

ব্যক্তিকে পাওয়ার কাজটি সহজ হলো ।

কিন্তু বিপরীতে ক্ষতিও হলো । রিপোর্টা ররা পরিশ্রম কমিয়ে দেয়ায় খবরের

গভীরতা কমে গেলো । স্পট থেকে ঘুরে এসে রিপোর্টে র যে ধার সেটিতো আর

টেলিফোন বা অন্যদের কাছ থেকে শুনে থাকার কথা নয় । টেলিফোনে নিউজ

খাওয়ানো শুরু হলো । বিভ্রান্তিকর তথ্যে গুজব সং বাদ বেড়ে গেলো ।

দৈিনক যগুান্তের যখন কাজ কির, সম্পাদক িছেলন �গালাম সারওয়ার । একট�

মহীরুহ । তার কােছ ��প্ট �গেল িরেপাট� ারেক �ডেক দঁাড় কিরেয় ��েপ্ট কলম

িদেয় �খঁাচােতন আর বলেতন ক� �লেখেছ�? হেয়েছ িকছু? এখনও �লখ�

�শেখািন । তারপর এিডট করেতন িনেজর মেত� কের । পরিদন বড় �হডলাইেন

িনেজর নােম িরেপাট� �ট যখন ছাপ� �দখতাম, মনট� ভের �যেত� । এই পি�কায়

িকছুিদেনর জন� মুস� ভাইেক (এিবএম মুস�) �পেয়িছলাম । পের তােক �যেকােন�

দরকাের �ফান িদেল সহেযািগত� করেতন । িছেলন তেথ�র ভা�ার । এমন

আেরকজনেক �পেয়িছলাম সং বােদ মকবলুার রহমানেক । তার নাম িদেয়িছলাম

চলন্ত এনসাে�া�পিডয়� ।

আমােদর একঝঁাক তরুণেক িনেয় সারওয়ার ভাই ২০০৫ সােল �দিনক সমকাল

পি�কার যা�� শুরু কেরিছেলন । �সখােনও তার দক্ষত� �দেখিছ । এক মােসর

মেধ�ই পি�কা�টর সাকু� েলশন হু হু কের বাড়েত লাগেল� । িরেপাট� ােরর কাছ

�থেক ক� কের কাজ আদায় করেত হয় িতিন ভােল� কের জানেতন । কােজ

আমােদরও তািগদ িছল এট� দািব করেত পাির । ওই সময় এরশাদ ও িবিদশার ঘর

ভাঙার ��িকং  িনউজ িদেয়িছলাম । পরিদন িতিন আমােক পাঠােলন �য কাজীর

মাধ�েম এরশাদ তালাক িদেয়িছেলন তােক খঁুেজ �বর করেত । এরপর এরশােদর

সম্পেদর িহসাব �বর করেত বলেলন । আবার বলেলন িবিদশার সাক্ষাতকার

িনেত । এভােব অেনকিদন ইসু��ট ধের রাখেলন পি�কায় । এমন কেরই পাঠক

ধের রাখেত হয়-এই �কৗশল�ট ভােলাই জানেতন সরওয়ার ভাই ।



সম্ভবত ১৯৯৮ কি ৯৯ সালে এরশাদ ও জিনাত মোশাররফের পরকীয়ার রিপোর্ট
করার পর জাতীয় পার্টি  আরেকবার ভেঙেছিল । শুধু তাই নয় জিনাতের স্বামী
মোশাররফ হোসেন সেবার তাকে তালাকও দিয়েছিলেন । এই রিপোর্ট টি করি
দৈনিক সং বাদে । এরশাদের সঙ্গে কথা বলতে তখন নিউজ এডিটর বুলবুল ভাই
(মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল) ও চিফ রিপোর্টা র কাশেম ভাই (কাশেম হুমায়ুন)
একসঙ্গে গিয়েছিলাম গুলশানের বাসায় । সাক্ষাতকারে এরশাদ স্বীকার করেন
জিনাতের সঙ্গে তার ১৪ বছর ধরে প্রেম চলছে ।
২০০০ সালের শুরুতে গণমাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্ত ন এলো । প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে
পাল্লা দিতে এলো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া । একু শে টেলিভিশন যাত্রা শুরু করলো ।
এরপর চ্যানেল আই । পরে সং বাদ বুলেটিন যুক্ত হলো এটিএন বাং লায় । শুরুর
দিকে এই মাধ্যমে কাজ করা আমার কাছে সাং বাদিকতা মনে হতো না । তাই
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চাকরি করার আগ্রহও দেখাইনি । কিন্তু স্রোত তখন
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে । একু শের সাং বাদিকরা রাতারাতি স্টার বনে
গেছেন । বেতনও ভালো, অ্যাসাইনমেন্টে গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায় । এসব
আকর্ষণ ও আলমগীর ভাইয়ের (শাহ আলমগীর) আহ্বানে উৎসাহিত হই ।
চ্যানেল আই দিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাত্রা শুরু । তারকা পরিচিতি পেলেও
সৃষ্টিশীলতায় আনন্দ পাচ্ছিলাম না । মনে হতে লাগলো হালকা ধরনের কাজ ।
বাইটনির্ভ র সাং বাদিকতা টেলিভিশনকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারবে না ।
প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বার্ক লের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রণব বর্ধনও তার
আত্মজীবনীতে টেলিভিশন সম্পর্কে  একই কথা লিখেছেন । তাই হলো শুরুর
দিকে এসব রিপোর্টিং   দর্শকপ্রিয়তা পেলেও আস্তে আস্তে কমতে লাগলো । কারণ
মানুষ পত্রিকাতেই অনুসন্ধানী অনেক খবর পাচ্ছে । টেলিভিশনগুলো সে
জায়গাতে পিছিয়ে আছে । 
সং বাদপত্রের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে শুরু করলাম । টেলিভিশনে ২০০৬
সালের মাঝামাঝি সময়ে চ্যানেল আইতে আমার করা ভু য়া ভোটার তালিকার
রিপোর্ট  সাড়া ফেলে দেয় । ওই সময় দেশে ১ কোটি ২০ লাখ ভু য়া ভোটার
হয়েছিল আমার অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে । সুপ্রিম কোর্ট  ওই ভোটার তালিকা
বাতিল করে দেয় । দৈনিক প্রথম আলো তখন সেই রিপোর্ট  কপি করে ব্যানার
লিড করেছিল । বিষয়টি ছিল সহজ, ৫ বছর আগের ভোটার তালিকা ও সবশেষ
তালিকার পার্থক্য দেখে পরিসং খ্যান ব্যুরো অফিসে গেলাম । ৫ বছরে কতো
লোক ১৮ বছর পূর্ণ বা ভোটারযোগ্য হয়েছে । আর মৃত্যু র হার কতো । এই হিসেব
বের করে অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাই । এরপর শুরু করি ফিল্ড লেভেলে কাজ ।
স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে নতু ন ভোটার তালিকা নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি
বাড়ি গিয়ে সঠিকতা যাচাই করি । ব্যস, গড়মিল বের হয়ে আসে । এই উদাহরণটি
দিলাম নতু ন প্রজন্মের সাং বাদিকদের জন্য । তারা যেন এভাবেই খবরের
ভেতরের খবরের জন্য তাগিদ অনুভব করেন ।
তবে �ট�লিভশেনর শুরুর িদেক আমােদর কাজ এখনকার মেত� এেত� মসৃণ
িছেল� ন� । অ�াসাইনেমন্ট �শেষ �দৗড়ঁােত হেত� অিফেস । ঢাকার বাইের �গেল
�সখান �থেকও িনউজ পাঠােত অেনক যন্ত্রণ� িছল । িডএসএনিজ গািড় �গেল
হয়েত� সহজ হেত� িকন্তু স�াটালাইট ভাড়� অেনক �বিশ তাই কতৃ� পক্ষ রািজ হেত�
ন� । রাজৈনিতক সফের �গেল জনসভ� �শষ হওয়ার সে� সে� মুেখ মুেখই
এক�ট ��প্ট �তির কের ক�ােমরায় ভেয়সওভার িদেয় �সই ক�ােসট প্রধানমন্ত্র�
অথব� িবেরাধ� দলীয় �নত্রীেক বহন কর� �হ�লকপ্টাের িদেয় িদতাম ।ঢাকার
িবমান বন্দর �থেক �সই ক�ােসট অিফেসর �লাক িগেয় িনেয় �যেত� । বেুল�টেন
ধরােনার জন� কখনও কখনও দূর পা�ার বােসও ক�ােসট পািঠেয়িছ । �কােন�
�কােন� সময় অ�াসাইনেমেন্ট �বরুবার আেগ অিফেস আগাম ভেয়সওভার িদেয়
�যতাম । পের ছিব পাঠাতাম �মইেল । একুেশ �ট�লিভশেন থাক� অব�ায় ২০০৮
সােলর ১৭ িডেসম্বর িবএন�প �চয়ারপারসন �বগম খােলদ� িজয়ার সে� িনব�াচন�
সফের যাই ।

সকাল �বল� রওন� �দয়ার আেগ এক�ট বড় ��েপ্টর ভেয়স িদেয় িগেয়িছলাম ।

বেল িগেয়িছলাম �কেটেছঁেট যেতাট�কু কােজ লাগােন� যায় �সট�কু ব�বহার

করেত । ফুেটজ �মইেল পাঠােব� । �সই সফের িসরাজগেঞ্জর হা�টকমরুেল

মারাত্মক দুঘ�টনায় পিড় । তখন �বল� ১টার বুেল�টেন অিফেসর সে� �ট�লেফােন

যকু্ত িছলাম । জীবন মৃত� �র মুেখ পেড় িনেজই �লড িনউজ হেয় যাই । তখন কেত�

মানষু �য আমার জন� �দায়� কেরেছ তার িহসাব �নই । �ট�লিভশন চ�ােনেলর

�সই ��জ আর �নই ।

�ট�লিভশন িমিডয়ােক এখন চ�ােলেঞ্জর মুেখ পড়েত হে� িনউিমিডয়ার ।

�ফসবকু, ট�ইটার, ইউ�টউব, ইন্সট্রা�গ্রামসহ কেত� কেত� িমিডয়� । এসব মাধ�েম

আনএিডেটড অেনক খবর প্রচার হে� । দশ�কও লুেফ িনে�ন । ইদািনং  �দখ�

যায় অেনক খবর �সাশ�াল িমিডয়ায় আেগ �বর হয় । �সখান �থেক

�ট�লিভশনগুেল� ত� েল �নয় ।

আেগ সং বাদপেত্রর হুমিক িছল িডিজটাল িমিডয়� । এখন �ট�লিভশনও এর

হুমিকর মেধ� পেড়েছ । �সখােন িভন্নত� �দখােত ন� পারেল �পিছেয় �থেক �থেক

মৃত� �র মুেখ চেল যােব । কারণ সব িবজ্ঞাপন চেল যােব িডিজটাল িমিডয়ায় ।

গেবষণার তেথ� �দখ� �গেছ, মাত্র কেয়ক বছর আেগও মািক� ন যকু্তরাে�র ৩০

�থেক ৪০ শতাং শ মানষু �ট�লিভশেনর প্রাইম টাইম ��প্রা�গ্রামগুেল� �দখেত� ।

বত� মােন মাত্র ১৪ শতাং েশর িনেচ দশ�ক ত� �দেখ । বাং লােদেশর �ক্ষেত্রও

অেনকট� এরকম পিরসং খ�ান ।

বত� মােন �দেশ ৮০ শতাং েশর �বিশ মানষু �সল �ফান ব�বহার করেছ । যবু

সম্প্রদােয়র প্রায় শতভােগর হােতই �মাবাইল । আেছ �াট�  �ফান, ল�াপটপ,

�নাটবকু, ট�াব । এর মাধ�েম খবর, িবজ্ঞাপন, িশক্ষ�, িবজ্ঞান, িবেনাদন যাবতীয়

উপাদান সবার কােছ �পৗেঁছ যাে� এবং  উপেভাগও করেছ । এ সেবর কারেণ

সং বাদপত্রেত� বেটই ইেলকট্রিনক িমিডয়াও আেবদন হািরেয় �ফলেছ ।

�সাশ�াল িমিডয়ার বাধাহীন ও বাছিবচারহীনতার যুেগ �কান�ট িনভ� রেযাগ�

�কান�ট িনভ� রেযাগ� নয় ত� বল� মুশিকল । তেব প্রিতষ্ঠািনক গণমাধ�েম

�পশাদািরে�র সে� যাচাই-বাছাই কের সং বাদ প্রকাশ ও প্রচার করার িনয়ম

এখনও আেছ । আগামীেত এ�টই গ্রহণেযাগ� থাকেব বেল আমার দৃঢ় িব�াস । এ

জন� বস্তুিনষ্ঠত� বজায় রাখেত হেব । এই বস্তুিনষ্ঠতার হাল�ট শক্ত হােত ধরেত

হেব নত� ন প্রজে�র সাং বািদকেদরই । খবেরর �ভতেরর খবর িদেত হেব ।

�সাশ�াল িমিডয়� গুজব িদেয় আকাশ অন্ধকাের �ঢেক িদক । �সখােন আেলার

িব�ুরণ ঘটােব বস্তুিনষ্ঠ সাং বািদকতাই । আজেক যার� সং বাদপত্র, অনলাইন

�পাট� াল ব� ইেলকট্রিনক িমিডয়ায় সাং বািদকত� করেছন তােদর মেধ� অেনক

ঘাটিত �দিখ । পির��ম করেত চান ন�, পড়াশুন� করেত চান ন� ।

�লখার কথােত� বাদই িদলাম । িনেজর �লখ� ��প্ট িনেজই বঝুেত পােরন ন� ।

িজেজ্ঞস করেল বেলন, ক� �যন �বাঝােত �চেয়িছলাম । ভারেতর িবখ�াত

সাং বািদক হািমদ �ব তার এক�ট �লখায় �লেখেছন, িরেপাট� ারর� খবেরর জন�

অেপক্ষ� কের যেত� সময় ব�য় কেরন তার এক চত� থ�াং শও �লখার �পছেন ব�য়

কেরন ন� । এ কারেণ গঁাথুিন সুন্দর হয় ন� । নত� ন প্রজে�র সাং বািদকেদর এই

জায়গা�টেত মেনােযাগ� হেত হেব । �সই সে� িনেজেদর তেথ�র ভা�ার বানােত

হেব । একজন সাং বািদেকর সে� �য কােরারই �দখ� হেল প্রথম প্রশ্ন�ট কেরন, ক�

খবর আেছ? অথ�াৎ তার কাছ �থেক অেনক িকছু জানার প্রত�াশ� কেরন ।



সাং বািদক জাওয়াদুর রহমান �পআইিবেত অেনক আেগ এক ��িনং েয় বেলিছেলন, একজন সাং বািদেকর সবেচেয় বড় �যাগ�ত� হে� সবেশষ

তথ��ট জান� । আর এ�ট জানেত �গেলই তার �যাগােযাগ বাড়েব । �যাগােযাগ বাড়েলই রাজনীিতিবদ �থেক শুরু কের আমল�, ব�বসায়� সবাই

তােকই তথ� �শয়ার করেবন । এভােবই িতিন বড় সাং বািদক হেয় উঠেবন । তথ� পাওয়ার জায়গাগুেলােত �বিশ যাতায়াত, আ�� �দয়�, প্রেয়াজেন-

অ�প্রেয়াজেন �ফান কর� একজন িরেপাট� ােরর ফরজ কাজ । অেনক পুেরােন� প্রবাদ- সাং বািদেকর পােয় ল�� । যেত� চলাচল তেত� তথ�, তেত�

িরেপাট� ।

�লখা�টেত িনেজর িকছু অিভজ্ঞত� বলার উে�শ� িডিজটাল জুেগর নত� ন সাং বািদকর� �যন �পশার প্রিত যত্নবান হন । কারণ �পশা�ট গুরুত্বপূণ� ।

গণমাধ�ম এখনও রাে�র চত� থ� স্তম্ভ । এর প্রেয়াজনীয়ত� এখনও ফুিরেয় যায়িন ।

লেখক: �হড অব িনউজ, সং বাদ�লখক: �হড অব িনউজ, সং বাদ



খবরের কাগজ ব� পিত্রক� িক �কবলই কাগজ? নািক কখেন� কখেন� ত� হেয়
ওেঠ এক�ট জািতর জন্মসনদ? কা�লর আঁচড় িক �কবলই খবর? নািক ত� কখেন�
কখেন� বারুেদর �চেয়ও শ�ক্তশাল�? ৭৫ বছর । এক�ট মানেুষর প্রায় জীবেনর
সমান সময় । িকন্তু এক�ট প্রিত�ােনর জন� এ �যন মহাকােলর এক অিবরাম
যাত্র� । ১৯৫১ �থেক ২০২৬ এই দীঘ� পথচলায় পদ্ম�-�মঘন� িদেয় অেনক জল
গিড়েয়েছ । মানিচত্র বদেলেছ, পতাক� বদেলেছ, শাসেকর গিদ উে� �গেছ
বারবার । িকন্তু বদলায়িন এক�ট নাম । বদলায়িন এক�ট আদশ� । �সই নাম
‘সং বাদ’ ।

জন্ম ও রূপান্তর (১৯৫১-১৯৫৪)
১৭ মে ১৯৫১ । পুরান ঢাকার ২৬৩ বং শাল রোড । রোটারি মেশিনের খটখট শব্দে
জানান দিল নতু ন এক আগন্তুক । গিয়াসউদ্দিন আহমেদের হাত ধরে জন্ম নিল
‘সং বাদ’ । প্রথম সম্পাদক খায়রুল কবির । শুরুতে হয়তো লক্ষ্য ছিল ভিন্ন ।
মুসলিম লীগ ঘরানার মোড়কে এর জন্ম । কিন্তু ইতিহাসের কি বিচিত্র খেলা ।
১৯৫৪ সাল । জনমানুষের যুক্তফ্রন্টের জোয়ারে ভেসে গেল মুসলিম লীগ । আর
ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, ‘সং বাদ’ পেল তার প্রকৃ ত নাবিককে । দৃশ্যপটে এলেন
আহমেদুল কবির । একজন ধনাঢ্য শিল্পপতি, কিন্তু হৃদয়ে প্রগতিশীলতার আগুন ।
তিনি কেবল মালিকানা বদল করলেন না, বদল করে দিলেন পত্রিকাটির আত্মা ।
তিনি ‘সং বাদ’কে মুক্ত করলেন সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল থেকে । ঘোষণা দিলেন
এই পত্রিকা হবে মেহনতি মানুষের, এই পত্রিকা হবে বাঙালির স্বাধিকারের । সেই
থেকে ‘সং বাদ’ আর কেবল খবর ছাপার কাগজ রইল না; হয়ে উঠল প্রগতিশীল
রাজনীতির এক অঘোষিত পাঠশালা ।

 সাং বািদক �তিরর িবশ্বিবদ�ালয়
‘সং বাদ’-এর িনউজরুম । �স এক জাদুকর� �ান । এখােন �কবল খবর �লখ� হেত�
ন�, এখােন �তির হেত� দশ�ন । �টিবেলর একপােশ বেস আেছন জহুর �হােসন
�চৗধুর�, যার কলম �থেক �বর হে� ‘দরবার-ই-জহুর’ । ক� তীক্ষ্ণ রসেবাধ! ক�
সাহিসকত�!
অন্য �টিবেল হয়েত� গভীর মেনােযােগ কাজ করেছন সেত�ন �সন িকং ব� রেণশ
দাশগুপ্ত । মাক� সবাদ� �চতনার এই ঋিষর� সাং বািদকতােক িনেয় িগেয়িছেলন
শিেল্পর পয�ােয় । আর িছেলন সেন্তাষ গুপ্ত । যার ছদ্মনাম িছল ‘অিনেকত’ । িযিন
আমৃত� � �লেখ �গেছন অন�ােয়র িবরুে� । শহীদু�� কায়সার, ফেয়জ আহমদ,
িকং ব� কিব হাবীবরু রহমান �ক িছেলন ন� এখােন? আজেকর িদেন দঁািড়েয়
আমর� যঁােদর
সাং বািদকতার আইকন ব�ল তােদর অেনেকই �কােন� ন� �কােনাভােব যকু্ত
িছেলন ‘সং বাদ’-এর সেঙ্গ । তােদর ধমনীেত িমেশ আেছ ‘সং বাদ’-এর িশক্ষ� । তাই
�ত� বল� হয়, ‘সং বাদ’ হেল� বাং লােদেশ সাং বািদক �তিরর পাঠশাল� ।
এখান থেেকই �তির হেয়েছ লড়াকু সাং বািদকত�, এখান �থেকই �শখােন�
হেয়েছ কীভােব �মরুদণ্ড �সাজ� �রেখ সত� বলেত হয় ।

সমাজ পিরবত� েনর অ��দূত
রাজনীিতর বাইেরও ‘সং বাদ’ িছল এক ধাপ এিগেয় । ১৯৫৫ সাল ।

যখন নারীেদর কথ� ভাবার মেত� �কউ িছল ন�, তখন লায়ল� সামােদর

স�াদনায় ‘সং বাদ’ চালু করেল� ‘মিহল� পাত�’ । নারীর� �পল তােদর িনজস্ব

কণ্ঠস্বর । আর িশশুর�? তােদর জন� এেল� ‘�খলাঘর’ । হাবীবরু রহমােনর হাত

ধের �য �খলাঘেরর যাত্র� শুরু, ত� �কবল এক�ট পাত� িছল ন�; ত� হেয় উঠল

এক�ট আে�ালন । আগামীর প্রজন্মেক িব�ানমনস্ক ও অসাম্প্রদািয়ক িহেসেব

গেড় �তালার এক কািরগর । সািহত� পাতায় শামসুর রাহমান, �সয়দ শামসুল

হকেদর আ�� এ �যন

ছিল বাঙালি সং স্কৃ তির এক জীবন্ত চত্বর ।

 

আগুনের িদন�ল�প (১৯৬৬-১৯৭১)
ষাট দশক । উত্তাল বাং ল� । ১৯৬২’র িশক্ষ� আে�ালন, ১৯৬৬’র ৬ দফ� । বঙ্গবনু্ধ

যখন বাঙা�লর মু�ক্তর সনদ ৬ দফ� �ঘাষণ� করেলন, তখন অেনেকই ি�ধায়

িছেলন ।

কিন্তু ‘সং বাদ’ দ্বিধা করেনি । পাকিস্তানি জান্তার সব ভীতি উপেক্ষা করে ‘সং বাদ’

দাঁ ড়িয়েছিল ৬ দফার পক্ষে । ১৯৬৯ এর গণঅভ্যু ত্থানে তোফাজ্জল হোসেন

মানিক মিয়ার ‘ইত্তেফাক’ আর আহমেদুল কবিরের ‘সং বাদ’ হয়ে উঠেছিল

বাঙালির দুই চোখ । তারপর এলো ১৯৭১ । সেই কালরাত । ২৫ মার্চ । পাকিস্তানি

হায়েনাদের অপারেশন সার্চ লাইট । তাদের হিটলিস্টের একেবারে উপরের দিকে

ছিল ‘সং বাদ’ । মধ্যরাতে বং শাল রোডের অফিসে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল

আগুন । সেই আগুন শুধু কাগজ পোড়ালো না, পুড়িয়ে ছাই করে দিল ১৯৫১ সাল

থেকে জমানো অমূল্য সব আর্কা ইভ । ভেঙে গুঁ ড়িয়ে দেওয়া হলো রোটারি

মেশিন । আর সেই আগুনের ভেতরে, ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে অঙ্গার হলেন এক

কলমযোদ্ধা শহীদ সাবের । তিনি হয়তো স্বপ্নে দেখছিলেন একটি স্বাধীন দেশের ।

তার সেই স্বপ্ন আর শরীর মিশে গেল ‘সং বাদ’ কার্যালয়ের ছাইয়ের সাথে । দীর্ঘ ৯

মাস পিত্রক� বন্ধ । িকন্তু �চতন�? তােক িক �পাড়ােন� যায়?

‘সং বাদ’ এক�ট জািতর জন্মসারিথ‘সং বাদ’ এক�ট জািতর জন্মসারিথ‘সং বাদ’ এক�ট জািতর জন্মসারিথ‘সং বাদ’ এক�ট জািতর জন্মসারিথ
�মাহা�াদ �নসার�মাহা�াদ �নসার�মাহা�াদ �নসারমোহা�াদ �নসার



ফিিনক্স পািখর মেত� উ�ান ও গণতেন্ত্রর লড়াই
১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি । স্বাধীন বাং লাদেশ । ধ্বং সস্তূ প থেকে ফিনিক্স পাখির মতো আবার ডানা মেললো ‘সং বাদ’ । কিন্তু লড়াই কি শেষ হলো?
১৯৭৫, বঙ্গবন্ধু কে হত্যা । সং বিধান কাঁ টাছেঁ ড়া । সামরিক বুটের নিচে পিষ্ট গণতন্ত্র । জিয়ার আমল, এরপর এরশাদের স্বৈরাচার । যখন অনেকেই
আপোষ করেছিল, ‘সং বাদ’ তখনো মাথা নোয়ায়নি । সন্তোষ গুপ্তের ‘অনিকেত’ কলাম হয়ে উঠল স্বৈরাচার বিরোধীদের অক্সিজেন । নব্বইয়ের
গণআন্দোলনে নূর হোসেনদের মিছিলে ‘সং বাদ’ ছিল সহযোদ্ধা ।  মািনক চন্দ্র সাহার মেত� সাং বািদকর� জীবন িদেয় প্রমাণ কের �গেছন ‘সং বাদ’
আেপাষ করেত জােন ন� ।

বর্ত মান ও আগামীর পেথ
আজ ২০২৬ সাল । বং শাল �রাড �থেক ৩৬ পুরান� পল্টন । ৭৫ বছেরর এক দীঘ� পথপিরক্রম� । আজ প্রয�ুক্তর যগু । কাগেজর �াণ ছা�পেয় মানষু
এখন �াট� েফােনর ��েন খবর পেড় । ‘সং বাদ’ িক �পিছেয় আেছ? ন� । সমেয়র সােথ তাল িম�লেয় এই ঐিতহ্যবাহ� পিত্রকা�ট আজ িডিজটাল দুিনয়ায়
প� �রেখেছ । ছাপােন� �দিনেকর পাশাপািশ ‘সং বাদ’ তার অনলাইন �পাট� ােল ধের �রেখেছ �সই পুরেন�
বি�াসেযাগ�ত� । আজ যখন �ফইক িনউজ, অপতথ� আর গুজেবর িভেড় তথ� ব� সত� হািরেয় �যেত চায়, তখেন� মানষু ‘সং বাদ’-এর ওপর আ��
রােখ । কারণ তার� জােন, এই পিত্রকার প্রিত�ট শে�র �পছেন আেছ ৭৫ বছেরর সততার ইিতহাস ।

অনন্ত নক্ষত্রবীিথ
‘সং বাদ’ শুধু এক�ট পিত্রক� নয় । এ�ট বাং লােদেশর �বেড় ওঠার সাথ� । এর পাতায় পাতায় �লেগ আেছ ভাষ� আে�ালেনর ঘাম, মু�ক্তযুে�র রক্ত,
মানেুষর অিধকার আর গণতেন্ত্রর জন� দীঘ��াস । আজেকর এই িডিজটাল যেুগ দঁািড়েয়, যখন আমর� ‘�নক্সর�’ ব� এআই
প্রযুক্তির কথা বলি, তখনো আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই বাতিঘরের দিকে । কারণ, শেকড় ভু লে কোনো গাছ মহীরূহ হতে পারে না । প্রতিটি
ক্রান্তিকালে ‘সং বাদ’ ছিল, আছে এবং  থাকবে । যতদিন বাং লাদেশ থাকবে, ততদিন সত্যের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে বেঁচে থাকবে ‘সং বাদ’ । 

লেখক : িডিজটাল িমিডয়� �ডভলপেমন্ট এিডটর, সং বাদ�লখক : িডিজটাল িমিডয়� �ডভলপেমন্ট এিডটর, সং বাদ



'তু মি যে সব কথা বলছ তার কোনোটাই আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তোমার
বলার অধিকার রক্ষার জন্যে আমি মরণপণ সং গ্রাম করতে রাজী' । অষ্টাদশ
শতাব্দীর ফরাসি মনীষী ভলতেয়ার নাকি এক উক্তির জনক । এই সেকেলে
রোমান্টিক ভাবধারায় যাঁরা এখনও প্রকৃ তই বিশ্বাসী, সেইসব সরলপ্রাণ জ্ঞানীগুণী
ব্যক্তিগণ গণতন্ত্রের সং জ্ঞা নির্দে শ করতে গিয়ে প্রায়ই ভলতেয়ারের এই বাণীটি
ব্যবহার করে থােকন । তঁার� �বাধ কির �ভেব �দেখন ন� �য, যদৃ�� মত
প্রকােশর পিরপূরক-রূেপ যদৃ�� কম� করার স্বাধীনতাও যিদ থাকেত� তাহেল
আর যাই ঘট�ক সুসং বদ্ধ সমাজরূেপ মানজািতর প্রিতষ্ঠ� লাভ কখেন� সম্ভব হেত�
ন� । সুতর�ং  ভলেতয়ার উ�ািরত বাণীর সে� পুেরাপুির একমত হওয়� িবচার-
বু�দ্ধসম্পন্ন �লােকর পেক্ষ অসম্ভব । িকন্তু তাই বেল মানষু গণতেন্ত্র অিব�াস� নয় ।
ন�ায় ও কল�ােণর িভিত্তেত িবিধবদ্ধ সমাজই গণতন্ত্র । আমর� সকেলই �স
রকেমর গণতেন্ত্র িব�াস� । পৃিথবীর অিধকাং শ মানষুও তােত িব�াস� ।
স্বাধীনভােব িচন্ত� কর� এবং  িচন্ত� প্রকাশ করার অিধকার �য সমােজ স্বীকৃত
সাধারণ অেথ� �সটাই গণতা�ন্ত্রক সমাজ ।
একমাত্র শত� -িচন্ত� যতই �মৗ�লক �হাক তার উেদ্দশ� সমােজর বহৃত্তর কল�াণ
হেত পাের । ম��ে�র িবশৃঙ্খলােক পরম পিবত্র �ান কের অনরােজ�র কাব�
রচন� করেলও ত� কখেন� সমাজবদ্ধ মানেুষর িচন্তার লক্ষ� হেত পাের ন� । বল�
বাহুল�, বৃহত্তর কল�াণ বলেত সং খ�াগিরেষ্ঠর কল�াণ �বাঝায় । রুেশার কিবতার
ন�ায় অবাধ-নীিতও (Laissez faire) ব��ক্তক স্বাধীনতার �রামা�ন্টক ধারণ�-
প্রসূত উৎেক্ষপ । এ নীিত প্রবক্তােদর কল�াণ সাধন কেরেছ সেন্দহ �নই; িকন্তু
�সই সে� পৃিথবীর সং খ�াগিরষ্ঠ মানেুষর মানিসক এবং  �দিহক যন্ত্রণ� ও দুদ� শ�
উত্তেরাত্তর বৃ�দ্ধও কেরেছ ।
সং বাদপত্ররূেপ �দিনক সং বাদ জেন্মর পঁিচশ বৎসর পূিত�  উপলেক্ষ িকছু �লখেত
িগেয় �কন এই সং �ক্ষপ্ত ভ� িমকার অবারণ� তার ব�াখ�� �বাধ কির আবশ�ক ।
�দিনক সং বােদর প্রিতষ্ঠ� অথব� তার কম�রত সাং বািদকরূেপ পিত্রকা�টর সে�
আমার প্রত�ক্ষ �যাগসূত্র কখেন� িছল ন� এবং  এখনও �নই । িকন্তু অন� রকেমর
এক�ট �যাগসূত্র বরাবর আেছ । অিবভক্ত বাং লােদেশর তৎকালীন রাজধান�
কলকাতায় যােদর সে� নান� কম�ব�পেদেশ, ফল্গুধারার ন�ায় এক�ট আ��ক
�যাগসূত্র স্থা�পত হেয়িছল, সং বােদর প্রিতষ্ঠ� এবং  তৎপরবত� কম�রত
সাং বািদকরূেপ তঁােদর �কউ �কউ পিত্রকা�টর সে� িবেশষভােব সমৃ্পক্ত িছেলন ।
তঁােদর সকেল জীিবত �নই । জীিবতেদর মেধ� �কউ �কউ এখনও সং বােদর সে�
প্রত�ক্ষ ব� পেরাক্ষভােব জিড়ত আেছন । সং বােদর মা�লকান� একািধকবার বদল
হেলও তােদর সকেলর স্থানচ� �িত ঘেটিন । সং বােদর সে� আমার �যাগসূেত্রর
�সত�  �রামা�ন্টক �যৗবেনর �সই বনু্ধর� এখনও যােদর বাক�ালাপ-বদ্ধ, হৃদ�ত�,
সহমিম�ত� আমােক আনন্দ �দয় । বল� বাহুল�, জীবেনর সায়াহ্নকােল বনু্ধর
সং খ�াও �াস পায় ।
সং বাদের প্রতিষ্ঠা এবং  তার মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার ইতিহাস অনেকেই
অবগত আছেন । আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না । নামকরণের সময়ে প্রথম
সম্পাদক খায়রুল কবির বলেছিলেন সম্পাদকীয় অর্থাৎ পরিচালকদের মতামত
যাই হোক, যা প্রকৃ তই সং বাদ, সং বাদ তা প্রকাশ করবে । সেটা ছিল মুসলিম লীগ
শাসনকাল । সং বাদ ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার কাগজ এবং  মুসলিম লীগের
লোকেরাই তার ব্যয়ভার বহন করতো । সেকালেও দেখেছি যা প্রকৃ তই সং বাদ,
অলঙ্কারবর্জি তভাবে হলেও সং বাদের সম্পাদকমণ্ডলী তা যথাসাধ্য প্রকাশ করতে
চেষ্টা করেছেন । তারপর দেশে বারবার রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে । ১৯৭১
সালের শেষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি । রাজনৈতিক সং ঘাতে পড়ে
সং বাদ কখনো কখনো বন্ধ হয়েছে । ইয়াহইয়ার বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃ ক
সং বাদের বাড়িঘর ভস্মীভূ তও হয়েছে, তরুণ কবি শহীদ সাবের সং বাদ অফিসেই
ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ আগুনে পুড়ে শহীদ হন । 

এখনও �স ঘটনার ভয়াবহ �ৃিত মন �থেক অপসািরত করেত পাির ন� । এই নান�

ঘাত-প্রিতঘােতর মেধ�ও সং বাদ তার প্রিতষ্ঠাকালীন ঐ লক্ষ� হেত িবচ� �ত হয়িন ।

প্রকৃতই য� সং বাদ-সং বােদর নােম িনবন্ধন-ত� অ��প্রয় হেলও প্রকাশ করেত

যথাসাধ� �চ�� কেরেছ ।

এ যেুগর সং বাদপেত্র সং বাদ ছাড়াও আের� বহু িবষয় থােক । মা�লক এবং  তার

স্বজাতীয়েদর মতামত সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "মূল�" বৃ�দ্ধ কের । অন�ত্রও ভাষ� এবং

তেথ�র আকাের ত� স্থান পায় । �দিনক সং বাদপত্র এ যেুগ মািসক ও সাপ্তািহক

পত্র-পিত্রকার ভ� িমকাও পালন করেছ । বাং লােদেশ িবেশষভােবই করেছ । �স

জেন� িবেশষ পৃষ্ঠ� বরাদ্দ আেছ । সজাগ মা�লক �স-সব পৃষ্ঠায়ও যােত তার এবং

তার স্বেগাত্রীয়েদর মতামত স্থান পায় তজ্জন� বাছাই কর� �লখক িনেয়াগ কেরন ।

সত� বেলই, দুঃ েখর সােথ হেলও বলেত হে�, পািক�ােনর জন্মকাল হেত

বাং লােদেশর যদু্ধেক্ষেত্র তার আঞ্চ�লক অবলু�প্তর িদন পয�ন্ত ঢাক� এবং  ঢাকার

বাইেরর প্রায় সকল সং বাদপত্র সাধারণ পাঠেকর মেন ক্রাউড �স�ন্টেমন্ট

(Crowd sentiment) জনত� সুলভ ভাবােবগ সৃ�� করার এবং  �দেশর �লােকর

মেধ� �ানােলাক িবতরেণর নােম ব�াপকভােব মূখ�ত� সম্প্রসারেণর স�ান প্রেচ��

চা�লেয়েছ । স্বাধীন জািতসুলভ িবচার-ব�ুদ্ধ জা�গ্রত করার �কানরূপ �চ�� কেরিন ।

িবগত ঊনিত্রশ বৎসর মেধ� কেয়কবার িবপ্লব� পির�স্থিতর উদ্ভব এবং  অবেশেষ

১৯৭১ সােলর �শেষ প্রকৃতই িবপ্লব হেয় �গেল� । বল� বাহুল�, সশস্ত্র অভ� ��ােনর

মাধ�েম পরাধীন �দেশর রাজৈনিতক স্বাধীনত� অজ� নেক আিম িবপ্লব মেন কির ।

এসব ঘটনার পরও জনগেণর মুখপত্ররূেপ প্রকািশত �যসব সং বাদপত্র উপেরাক্ত

ঘটনাবলীর �হত� মূেল ন� িগেয় জনমেনর হতাশােক অস্ত্ররূেপ প্রেয়াগ কের �দেশর

�লাকেক িব�ান্ত করার �চ�� করেছ-এমনিক পেরাক্ষভােব '�ফর শুরু হেত শুরু

করার' ��প্ররণ� �যাগাে�, তােদর নীিতেক গণিবমুখত� বলেল বড় িজিনসেক

অত�ন্ত �ছাট কর� হয় । িকন্তু ত� হেলও কট� �ক্ত করেত �ত� পাির ন� ।

�দিনক সং বাদ পিত্রকা�টেক আিম এই স্বাথ�ান্ধ গতানগুিতকার ব�িতক্রমরূেপ

িচ�হ্নত করেত চাই । �স সাধারণ মানষুেক অনথ�ক ভাবােবেগ উ�ুদ্ধ ও পিরচা�লত

জনতায় (Crude) পিরণত করেত চায় ন�, করেত চায় ন� প�ানু্মখ� । �স পাঠক

সমাজেক, িবদ�মান পিরেবশ ও পির�স্থিতর বাধ�বাধকতার মেধ� যতট�কু সম্ভব,

িবচার-ব�ুদ্ধসম্পন্ন সুস্থ-সবল জীবনবাদ� নাগিরকরূেপ গেড় �তালার �চ�� করেছ

বেল আমার ধারণ� । উে�খ� �য, িবচারব�ুদ্ধই প্রকৃত মুক্তিচন্তার উৎস এবং

গণতেন্ত্ররও উৎস । বল� বাহুল�, স্বাধীন �দশেক বাি�ত পিরপূণ�তার িদেক এিগেয়

িনেয় যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ । িবচার-ব�ুদ্ধসম্পন্ন নাগিরকই শুধ ুঘটনাসমূেহর

�হত�  িনণ�য় এবং  ইিতহাস হেত িশক্ষ� গ্রহণ করেত পাের । তঁারাই করেত পােরন

সং খ�াগিরেষ্ঠর কল�াণ । একথ� িক বলার আশ�কত� আেছ �য, ইিতহােসর হুবহু

পুনরাবিৃত্ত ঘেট ন� । 

সুতর�ং  অতীত কখেন� বত� মান সমস�াবলীর সমাধান করেত পাের ন�, �কনন�

মানব সমােজর প্রেত�ক�ট পরবত� ধাপ পূব�বত� ধােপর সােথ সামঞ্জস�হীন । ঐ

রকম অস্বাভািবক িকছু ঘটােত চাইেল, কাল� মাক� েসর কথায়, ত� ��ােজিড অথব�

ফাস� (প্রহসন) পিরণত হয় । স্বাধীন বাং লােদেশর বয়স এখনও ছ' বৎসর পূণ�  

হয়িন । 

(পঁিচশ বছর পূিত�  সং খ�� �থেক পুনমু�দ্রণ)

সং বাদ ও সং বাদপত্রসং বাদ ও সং বাদপত্রসং বাদ ও সং বাদপত্র   সং বাদ ও সং বাদপত্র 
আব ুজাফর শামসু�দ্দনআব ুজাফর শামসু�দ্দনআব ুজাফর শামসু�দ্দনআবু জাফর শামসু�দ্দন



জাতির ভাগ্য এত অল্পকাল মধ্যে নির্ণিত হয় না কেননা প্রতিভা বিকশিত হতে সময় লাগে, প্রতিভা মৌসুমি ফু ল নয় । যাঁরা এই অল্প সময়ের ব্যর্থতাকে চরম
ব্যর্থতারূপে চিহ্নিত করে পুনরায় পরাধীনতাকালীন অবাধ-নীতিতে (Laissez faire), অন্য কথায় (Free for the few)-এর অনরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সুপারিশ
সজ্ঞানে করছেন তাঁ রা প্রকারান্তরে বাং লাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করছেন, কেননা এটা প্রমাণিত সত্য যে, দু দু মিঞার যুগ হতে শুরু করে
অদ্যাবিধ বাং লােদেশ যত গণসং ��াম হেয়েছ, �য নােমই পিরিচত �হাক, তার প্রেত�ক�টর প�ােত রেয়েছ অথ�ৈনিতক পীড়ন হেত মু�ক্তর অিভলাষ । অবাধ-নীিত
বাং লােদেশর ন�ায় ঘনজনবহুল �দেশর সমস�� কখেন� সমাধান করেত পাের ন� । পক্ষান্তের অবাধ-নীিতর সমূ্পরক অবাধ ব��ক্ত-স্বাধীনত� এক�ট অন��টর লিজকাল
পিরণিত । অবাধ ব��ক্ত-স্বাধীনতার সুেযাগ �যখােন অনপু��ত তার বাঞ্চনীয় মেন কর� হয় ন�, �সখােন অবাধ-নীিত প্রকৃত পেক্ষ অবাধ �শাষণ-নীিত । �দেশর মানষু
রাজৈনিতক স্বাধীনতােক সারপদাথ�হীন িনছক ধ্বিন �ান কের সং ��ােম ঝঁা�পেয় পেড়িন । তার� রাজৈনিতক স্বাধীনতােক বাস্তবজীবেন সব��প্রকার কল�ােণর পূব�শত�
এবং  ত� বাস্তবায়েনর মন্ত্ররূেপ ধের িনেয় �ান ও মান িবসজ� ন িদেয়েছ । িবপেদর সমেয় উভয় িদক রক্ষ� করার �কৗ�ট�ল�ক �কৗশল তার� জােন ন� । তার� সরল
িব�ােস আত্মদান কেরেছ । তব ু �কন িব�া�ন্ত সৃ��র প্রেচ��? য��ন সম্ভব ব��ক্তগত এবং  স্বেগাত্রীয়েদর স্বাথ� সং রক্ষণ ও পিরব�ৃদ্ধর সুেযাগ-সুিবধ� অব�াহত রাখার
উে�েশ�ই িক? অতঃ পর "After me the delnge" আমার পের পৃিথবীর রসাতেল যাক ।
দাশ�িনক হলেভা�ট� য়াস বেলেছন, অ�ানত� এবং  িনবু��দ্ধত� (Ignorance and stupidity) এক বস্তু নয় । মানষু অ�ান অব�ায় িনেয় জ�ায় । িশক্ষ� তােক িনেব�াধ
বানায় । �য িশক্ষ� মূখ�ত� সম্প্রসারেণর সহায়ক হলেভা�ট� য়াস ঐ প্রকার িশক্ষার িন�� কেরেছন বেলই মেন হয় । আমােদর �দেশ িবগত ঊনিত্রশ বৎসর ধের কখেন�
বাং ল� ভাষােক ইসু� কের, কখেন� বাং ল� ভাষার মহত্তম কিব রবীন্দ্রনাথেক �ছাট করার �চ�� কের, কখেন� ব� কিব কাজ� নজরুল ইসলামেক খ��ত এবং  তঁার কাব�
সং েশাধন করার অপেচ�� চা�লেয়, কখেন� ইহেলৗিকক স্বােথ� পিবত্র ধম�েক পণ�রূেপ ব�বহার কের, হলেভা�ট� য়ােসর কথায়, িশক্ষার মাধ�েম সাধারণ মানষুেক
িনেব�াধ করার প্রয়াস চলেছ । এককােল সাং বািদক িছলাম । ত� সে�ও অসং েকােচ বলিছ, �দেশর এক ���ণীর সং বাদপত্র এই কুিশক্ষার হািতয়াররূেপ কাজ কেরেছ ।
মূখ�ত� সম্প্রসারণ �ার� ���ণ�-স্বাথ� সং রক্ষণ ও সহায়-সম্পিত্ত পিরবৃ�দ্ধর এ অপেচ�ায় �দিনক সং বাদ কখেন� �স্ব�ায় ও স�ােন �যাগদান কেরেছ বেল মেন পড়েছ
ন� । অ�স্তত্ব �টিকেয় রাখার বাধ�বাধকত� িম�টেয় সং বাদ যতট� সম্ভব য�ুক্তিসদ্ধ-মুক্তবু�দ্ধ এবং  �ব�ািনক সুলভ অনসুি�ৎস� সৃ��র �চ�� চা�লেয় যাে� । আমার মেত
�দিনক সং বােদর এটাই িবেশষত্ব । নান� ঘাত-প্রিতঘােতর মেধ�ও সং বাদ তার এই চািরিত্রক িবেশষত্ব বাঁিচেয় �রেখেছ এবং  ভিবষ�েতও বাঁিচেয় রাখেব এ আশ� রািখ ।

�লখক : সাং বািদক, কথাসািহিত�ক�লখক : সাং বািদক, কথাসািহিত�ক�লখক : সাং বািদক, কথাসািহিত�কলেখক : সাং বািদক, কথাসািহিত�ক



দুই আড়াই দশক আগের কথা । জেলা শহরের এক পত্রিকা অফিসে গিয়ে অদ্ভু ত
একটা শব্দ শুনলাম । এক সিনিয়র তার জুনিয়রকে বলছেন, “যেসব নিউজ
পাঠক ‘খায়’ না, সেগুলো লেখার দরকার নেই ।” চমকে গিয়ে সবিনয়ে বিষয়টা
জানতে চাইলাম । সেদিন বুঝেছিলাম, নিউজ ‘খাওয়া’ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার
হয় । যা বুঝায়, নিউজ একটা পণ্য আর পাঠক হচ্ছেন কনজিউমার বা ভোক্তা ।
আরও বুঝলাম, যে পত্রিকার ভোক্তা যত বেশি, সেই পত্রিকা তত বেশি জনপ্রিয় ।
আর জনপ্রিয়তা বাড়লে বিজ্ঞাপন বাড়ে । সঙ্গে পত্রিকার মুনাফাও বেড়ে যায় । 

বিগত শতেকর �সই ‘খবরপেণ�র’ িববত� ন ঘেট �গল ইন্টারেনট আিবষ্কােরর পর ।
আেগ পাঠেকর কােছ খবর �পৗেঁছ �যত কাগেজ কের ছাপার অক্ষেরর মাধ�েম ।
আর চলিত শতেকর �গাড়ার িদেক ইন্টারেনট হেয় উঠেল� খবেরর মানিচত্রহীন
বাহক । যাত্র� শুরু হেল� ইন্টারেনটিভি�ক (িডিজটাল) পিত্রক� ব�
িনউজেপাট� ােলর । প্রায় একই সে� ইন্টারেনেটর পিরসের �ভেস এেল� �ফসবুক,
ইউ�টউব, ট�ইটােরর মেত� জন��প্রয় সামািজক �যাগােযাগমাধ�মগুেল� ।

ফলে পুরোনো সেই ‘খবর’ বা ‘নিউজের’ চেহারা গেল বদলে । শুধুই অক্ষরের
মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইন্টারনেট পরিসরে লেখা, ছবি, অডিও বা ভিডিওর
আকারে তথ্য হয়ে উঠল খবরের উপকরণ । যে উপকরণের ডিজিটাল ভার্সনের
ভিন্ন একটা নাম দেওয়া জরুরি হয়ে পড়লো । 

মািক� ন গেবষক, িমিডয়� ও কালচারাল স্টািডেজর অধ�াপক �কট আইখন� ২০২২
সােল ‘কনেটন্ট’ নােম বই প্রকাশ করেলন । �যখােন বলেলন, ২০০০ সােলর
িদেক ইন্টারেনেটর গিত �বেড় যাওয়�, �সাশ�াল িমিডয়ার উ�ান, গুগল
অ�াডেসন্স চালু হওয়ার ��প্রক্ষাপেট ‘খবর’, ‘িভিডও’, ‘ছিব’ সবিকছুর জন�
িনরেপক্ষ ও গুণগত িবচারহীন শেব্দর দরকার পেড়িছল । পুেরােন� ‘িনউজ’ ব�
‘��প্রা��াম’ শব্দগুেল� সং কীণ� মেন হওয়ায় ‘কেন্টন্ট’ শব্দ�ট তখন দ্রুত জায়গ� কের
�নয় ।
ফলে আগের ‘নিউজ পড়া’ এসে ঠেকলো ‘কন্টেন্ট কনজিউম’ শব্দে । ‘পাঠক’
পরিণত হলেন ‘অডিয়েন্স’ বা ‘ইউজারে’ । গুগল অ্যাডসেন্সের বদৌলতে হাজির
হলো ‘হিট’, ‘ভিউ’, ‘ট্রাফিক’ শব্দগুলো । আগের দিনের ‘খবর’ ছিল যাচাই করা
সত্যতথ্য । অথচ এ যুগে একটা ছবিও ‘কনটেন্ট’ । কেট আইখর্নের ভাষায়,
‘কন্টেন্ট’ মানে ‘শুধু ছড়ানোর জন্যই ছড়ানো উপাদান’ । যেমন- একটা ভাইরাল
ছবি, যার ভেতরে কোনো জ্ঞান বা তথ্য নেই । অথচ কোটি কোটি মানুষ দেখছে । 

প্রখ্যাত িমিডয়� সমােলাচক মািক� ন সাং বািদক �জ �রােজন বেলন, “অিডেয়ন্স
আর প�ািসভ �নই । �স এখন সি�য় । �শয়ার কের, কেমন্ট কের, িনেজও �তির
কের । সং বাদমাধ�ম এখন শুধ ু অন� খবেরর সে� নয়, প্রিতেযািগত� করেছ
প্রিত�ট িডিজটাল উপাদােনর সে� । ফেল শুধইু ‘িভউ’ ব� ‘�ািফক’ নয়, প্রেয়াজন
‘িবশ্বাস’ ও ‘সম্পক� ’ গেড় �তাল� ।”
সাং বািদক �জ �রােজেনর এই ‘িবশ্বাস’ আর ‘সম্পক� ’ গেড় �তালাই হে�
িডিজটাল সং বাদমাধ�েম সবেচেয় বড় চ�ােলঞ্জ । িবষয়ট� বঝুেত �গেল তথ� আর
জ্ঞােনর ‘মহািবে�ারেণর’ তেত্ত্বর িদেক তাকােত হেব ।

 গত কয়েক দশক ধের ব�াপক আেলািচত একট� শব্দ হে�, ‘তেথ�র মহাসমুদ্র’ ।

বল� হে�, প্রিতমুহূেত�  পৃিথবীেত �কা�ট �কা�ট তথ� উৎপািদত হে� । আর

আমর� তেথ�র মহাসমুেদ্র হাবডু� ব ুখা�� । এেত প্রশ্ন এেস যায়, তথ� ব�বহার কের

প্রিতিদন �য ‘খবর’ ব� ‘কনেটন্ট’ �তির হে� তার পিরমাণ আসেল কত?

ক্লাউড ডেটা প্ল্যাটফর্ম ডোমোর ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ‘ডাটা নেভার

স্লিপস ১০.০’ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি মিনিটে ১ কোটি ৬০ লাখ টেক্সট বার্তা  বা

খবর আদান-প্রদান হয় । প্রতি মিনিটে ইউটিউবে আপলোড হয় ৫০০ ঘণ্টা নতু ন

ভিডিও কনটেন্ট । ব্যবহারকারীরা প্রতি মিনিটে দেখেন ১০ লাখ ঘণ্টা অনলাইন

ভিডিও । 

কিছু  গবেষণা বলছে, প্রতি সেকেন্ডে তিনশর বেশি খবর মূলধারার গণমাধ্যমে

তৈরি হয় । প্রতি মিনিটে কেবল ফেসবুকেই পোস্ট হয় প্রায় ২৪ লাখ স্ট্যাটাস ।

টুইটারে চার লাখের বেশি টুইট যুক্ত হয় । প্রতি ঘণ্টায় কয়েক লাখ ভিডিও

আপলোড হচ্ছে শুধু ইউটিউবে । যে হিসাবের মধ্যে আছে টিকটক, এক্স,

হোয়াটসঅ্যাপ, লিং কডইনসহ বহু প্ল্যাটফর্ম । এআই আর অনলাইনের কারণে এই

সং খ্যা প্রতিমুহূ র্তে  বাড়ছে । আর এসব তথ্যের মধ্য থেকেই একাং শ আমাদের

সামনে আসে 'খবর' হয়ে । 

যদিও এসব িবষেয় �তমন গেবষণ� �নই । তেব মািক� ন উ�াবক, ভিবষ�ৎদ্র��

বাকিমনস্টার ফুলােরর ‘জ্ঞানিবে�ারণ’ তত্ত্ব তেথ�র সুনািমর িদক উে�াচন কের

�দয় । িতিন �দিখেয়েছন, ১৯০০ সাল পয�ন্ত পৃিথবীর অিজ� ত �মাট জ্ঞান ি�গুণ

হেত সময় লাগেত� ১০০ বছর । ১৯৪৫ সােলর িদেক এেস ত� �নেম আেস ২৫

বছের । ফুলােরর তত্ত্ব প্রকাশকােল (১৯৮২) �সই সমেয় এেস �ঠেক প্রায় এক

বছের ।

তার তেত্ত্বর ওপর িভি�েত পের আইিবএম �দখায়, কৃিত্রম ব�ুদ্ধম�� আর আধিুনক

�ডট� িবে�ারেণর ফেল ২০২০ সােলর পর মানবজািতর তথ� ও জ্ঞান প্রিত ১২

ঘ�ায় ব� একিদেন ি�গুণ হে� । অেনক গেবষেকর মেত, িচিকৎসািবজ্ঞান,

িজনতত্ত্ব ব� এআই গেবষণার মেত� িকছু �ক্ষেত্র এই সময় �নেম এেসেছ আরও

সং �ক্ষপ্ত হেয় । বল� হে�, এক কাপ চ� �খেত �খেত পৃিথবীর সব আিবষৃ্কত জ্ঞান

আেগর �চেয় ি�গুণ হেয় যাে� ।

ফু লারের তত্ত্ব অনুযায়ী, তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণ আমাদের মস্তিষ্কের ওপর

প্রতিমুহূ র্তে  সুনামির ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে । অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক

হাজার বছর আগের । অথচ আমরা বসে আছি তথ্যের মেশিনগানের সামনে ।

এক্ষেত্রে তাই প্রশ্ন, প্রাচীন মানবমস্তিষ্ক কতটা সক্ষম তথ্য-জ্ঞানের এমন বিস্ফোরণ

সামাল দিতে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিবর্ত নের ধারায় মানুষের মস্তিষ্ক লাখ লাখ

বছর ধরে গড়ে উঠেছে ধীর, স্থির, নির্ভ রযোগ্য পরিবেশের জন্য । যে সময়ে তথ্য

আসতো ধীরে, মুখে মুখে, গল্পে গল্পে, পুঁথির পাতায় পাতায় । তখন মস্তিষ্কের

কাজ ছিল শুধু তথ্য যাচাই, গভীরভাবে প্রক্রিয়াজাত, আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে

নেওয়া আর দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে সং রক্ষণ করা । এআই-জেনারেটেড তথ্যের

বিষয় তখন কল্পনারও বাইরে ছিল । 

তথ�-জ্ঞান িবে�ারেণ 
সং বাদমাধ�েমর দায়

তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণে 
সং বাদমাধ�েমর দায়

িনয়ন মিতয়লুিনয়ন মিতয়লুিনয়ন মিতয়লুনিয়ন মিতয়লু



বিখ্যাত নিউরন জার্নালে ২০২৪ সালে প্রকাশিত মার্কি ন নিউরোবায়োলজিস্ট
মার্কা স মাইস্টার ও গবেষক জিয়েউ ঝেং -এর যুগান্তকারী গবেষণায় দেখানো
হলো, “মানুষের চিন্তার গতি সর্বোচ্চ ১০ বিট (কম্পিউটার তথ্যের ছোট একক)
প্রতি সেকেন্ড ।”অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্ক প্রতি মুহূ র্তে  যে পরিমাণ তথ্য প্রক্রিয়াজাত
করতে পারে, তার একটি নির্দি ষ্ট সীমা আছে- যা ‘কগনিটিভ লোড ক্যাপাসিটি’ ।
এই সীমা পেরোলেই মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করে আপৎকালীন পদ্ধতিতে ।
অর্থাৎ যত বেশি তথ্য ছুঁ ড়ে দেওয়া হচ্ছে, তত কম ভাবছে মানুষ । প্রতিক্রিয়া
বাড়ছে ঠিকই, তবে চিন্তা কমছে । 

কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টাকে আরও জটিল করে তু লছে । একটি এআই মডেল
ভু লভাল, পক্ষপাতিত্ব আর কাল্পনিক মিলে এক সেকেন্ডে হাজার হাজার কনটেন্ট
তৈরি করতে পারে । মানুষ সেই তথ্য পড়ছে, শেয়ার করছে, তার ওপর ভিত্তি
করে রাগ করছে, আনন্দ করছে, ভয় পাচ্ছে । অথচ, আমাদের মস্তিষ্ক বিবর্ত নের
ধারায় এখনও সেই সক্ষমতা অর্জ ন করেনি, যেখানে সেকেন্ডের মধ্যে এআই-
জেনারেটেড তথ্য আর মানুষের লেখার পার্থক্য বুঝে ফেলবে । 

কারণ, বিবর্ত নকে সময় দিতে হয় । অথচ সমস্যা হচ্ছে, বিবর্ত নকে দেওয়ার মতো
সময় সং বাদমাধ্যমের কাছে নেই । ফলে সাং বাদিক জে রোজেনের সেই ‘বিশ্বাস’
আর ‘সম্পর্ক ’ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সং বাদমাধ্যমের দায়িত্ব এখন
সীমাহীন । ফু লারের তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণের এই যুগে মানুষের মধ্যে ‘লার্নড
হেলপলেসনেস’ বা শিখে ফেলা অসহায়ত্ব হচ্ছে । এত তথ্য-জ্ঞান, এত এত
সমস্যার পাহাড়, অথচ তার কিছু ই করার নেই- এমন অনুভূ তি মানসিক স্বাস্থ্যের
জন্য ভীষণ ক্ষতিকর । ফলে সং বাদমাধ্যম যদি প্রতিমুহূ র্তে  শুধু সমস্যা নিয়ে
চিৎকার দিতে থাকে তাহলে মানুষের মস্তিষ্ক আত্মরক্ষার জন্য তথ্যের সব দরজা-
জানালা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে । 

বিবত� েনর িশক্ষ� হে�, িবপেদর সময় মানেুষর মেধ� ‘ফাইট অর �াইট’ মুড
সি�য় হয় । অথ�াৎ যুদ্ধ কের অথব� পলায়ন কের । তেথ�র সুনািমেত ‘পলায়ন’
অথ� খবর ন� পড়�, সং বাদমাধ�ম �থেক দূের সের যাওয়� । আর ‘যদু্ধ’ এখােন
�ক্ষাভ আর হতাশ� । ফেল সং বাদমাধ�েমর কাজ হে�, তেথ�র সুনািম নয়,
সমাধােনর তথ�ও উপস্থাপন কর� । সমাধােনর পথ ব� সফলতার দৃষ্টান্তগুেল�
মানেুষর ম��েষ্ক ‘প্রত�াশার িনউরন’ সি�য় কের �তােল । য� িববত� ন ধারায়
মানেুষর �টেক থাকার সবেচেয় বড় হািতয়ার ।

সং বাদমাধ�েমর তেথ� ‘িবশ্বাস’ িফিরেয় আনেত িনউজরুেমর পুেরােন� ধারার
�গটিক�পং  পদ্ধিত আর কােজ আসেছ ন� । সীমাহীন তথ�সমুে�র মেধ� �টকসই
‘লাইফেবাট’ �তির করেত হেব । প্রিত�ট কনেটেন্ট ‘�ভিরফাইড �াস্ট মাক� ’ যকু্ত
কের �দওয়� জরুির । �যখােন তেথ�র উৎস আর যাচাই করার প্রি�য়� যকু্ত
থাকেব । কনেটন্ট এআই-�জনােরেটড হেল ত� জািনেয় িদেত হেব । পাশাপািশ
তেথ�র ‘�ডাজ’ও িনধ�ারণ কের িদেত হেব । �গটিকপারেদর মেন রাখেত হেব,
ঘ�ায় ঘ�ায় ‘�ব্রিকং  িনউজ’ হজম করার জন� মানবম��ষ্ক এখনও সক্ষম নয় ।
সমাধানিভি�ক ও গঠনমূলক খবর থাকেত হেব ।

নরওয়ের জাতীয় পাবলিক ব্রডকাস্টার ‘এনআরকে’ ২০০৯ সাল থেকে

‘ন্যাচারালি স্লো নিউজ’ ফরম্যাট চালু করেছে । সে বছর বার্গেন থেকে অসলো

পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার ট্রেন যাত্রা লাইভ দেখানোর মাধ্যমে সেই প্রবণতা শুরু হয় । যাতে

এনআরকের পাঠক-ধারণের হার চল্লিশ শতাং শ বেড়েছে । নিউজরুমের

আরেকটি অঙ্গীকার হলো ‘ডিজিটাল ওয়েলনেস’ । শুধু খবর পরিবেশন নয়, খবর

গ্রহণের সুস্থ পদ্ধতি জানানো, স্ক্রিন টাইম কমানোর টিপস দেওয়া, তথ্য ডিটক্সের

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, গভীর পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা আর নিউজ ফাস্টিং -এর

মতো বিষয়গুলো অপরিহার্য হয়ে দাঁ ড়িয়েছে । 

ফিনল�ােন্ড গণমাধ�েম ‘ফ�াক্ট ফাস্ট’ িহেসেব স�ােহ অনন্ত একিদন �কােন�

সং বাদ পিরেবশন কর� হয় ন� । মূলত, ম��ষ্ক ধীের হজম করেত পাের,

গভীরভােব �বাঝার সুেযাগ পায়- �সটাই িডিজটাল খবেরর িডটক্স

(িবষমুক্তকরণ) । যার মধ� িদেয় গণমাধ�ম �াস্থ� সাক্ষরত� বাড়েত পাের ।

অতিরিক্ত তথ্যের কারণে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠার বিষয়টি

প্রথম ইনফোডেমিক’ শব্দ হিসেবে ২০২০ সালে মিউনিখের বৈশ্বিক সম্মেলনে

জোরালোভাবে ব্যবহার করেন বিশ্বস্বাস্থ্য সং স্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস

আধানম গেব্রেইয়েসুস । বর্ত মানে ‘ইনফোডেমিক’ ছাড়িয়ে ‘জ্ঞান সুনামি’র

মুখোমুখি মানবজাতি । এখন কেবল ভু ল তথ্যই সমস্যা নয়, সঠিক জ্ঞানের

পরিমাণও এত বেশি যে তা হজম করা অসম্ভব হয়ে দাঁ ড়িয়েছে ।কারণ, আমাদের

মস্তিষ্ক সেই প্রাচীন অ্যালগরিদমে ডিজাইন করা । 

মানুষের জিনে পরিবর্ত ন আসতে লাগে হাজার হাজার বছর । অথচ সং স্কৃ তির

পরিবর্ত ন ঘটে মাত্র কয়েক বছর বা দিনে । লাখ লাখ বছর আগের মস্তিষ্ককে

সুরক্ষা দিতে সং বাদমাধ্যমকে ভিন্ন পথ খুঁজতে হবে । তথ্যের সুপারসনিক গতির

সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে বরং  কঠোরভাবে মান যাচাই করতে হবে । তথ্য বা জ্ঞান

তখনই সুখের হয়, যখন সেটা হজমযোগ্য, পুষ্টিকর হয় । 

সত্যের ক�ষ্টপাথের যাচাই কর� সমেয়াপেযাগ� তথ�-�ান পাঠক-অিডেয়ে�র

দুয়াের �পৗেঁছ �দওয়াই হেব িডিজটাল সং বাদমাধ�েমর কিঠন এক দািয়ত্ব । �য

দািয়ত্ব কঁােধ িনেয় এিগেয় �যেত চায় উপমহােদেশর অন�তম প্রাচীন

সং বাদ�প্রিত�ান ৭৬ বছের প� �দওয়� ‘সং বাদ’ িডিজটাল । মেন রাখেত হেব, �য

িমিডয়� পাঠেকর ম��েষ্কর িববত� ন �বােঝ, তার� �টেক থােক । বািকর� হািরেয় যায়

তেথ�র মহা�াবেন ।

লেখক : িনউজ এিডটর, সং বাদ�লখক : িনউজ এিডটর, সং বাদ



বাং লাদেশে বস্তুনিষ্ঠ সাং বািদকতার পিথকৃৎ �দিনক সং বাদ এবছর ১৭ �ম ৭৬
বছের প� রাখেছ । সং বােদর এই ৭৬ বছের প� �দওয়� এক�ট �গৗরেবর ��প্রক্ষাপট
�যমন �তির কেরেছ �তমিন প্রিতিদন সং বাদ পাঠকেদর সামেন বাং লােদশেক
ত� েল ধেরেছ । এ জন� ৭৫ বছর �পিরেয় ৭৬ বছের পদাপ�ণ কর� শুধ ুযার� পাঠক,
যার� কম� এবং  যার� সং বােদর কণ�ধার, শুধু তােদর জন�ই নয়, �দেশর সাং বািদক
সমাজ এবং  অসাম্প্রদািয়ক, উদার গণতা��ক প্রগিতশীল মানষু সবার জন�ই
এক�ট �গৗরেবর অধ�ায় �তির কেরেছ ।

সং বাদ পথচল� শুরুর িকছুিদন পর �থেকই িছল অসাম্প্রদািয়ক ও গণতা��ক
�চতনার বাহক । �য কথা�ট এেক্ষেত্র বল� সবেচেয় �বিশ প্রেয়াজন ত� হেল�,
সং বাদ ও তার কণ�ধারর� সং বাদপত্র প্রকােশর নত� ন ধ�ান-ধারণােক শুধ ুতােদর
মেধ�ই সীমাবদ্ধ রােখনিন, ত� ছিড়েয় িদেয়েছন সব�ব�াপ� । সং বাদ পরবত� সব
সং বাদপত্র প্রকাশনাই এক�ট িনিদ� ষ্ট পয�ায় পয�ন্ত িছল সং বােদর পথ
অনসুরণকার� । অেনেকই পের নত� ন �চতন� যুক্ত কের সং বাদপত্র প্রকাশ করেত
সেচষ্ট হেয়েছন । িকন্তু তােদর অিধকাং েশরই শুরুর িভিত্ত �তির হেয়িছল
সং বােদর আদশ�েক ধারণ কেরই ।

সং বােদর সবেচেয় উজ্জ্বল সমেয়র কণ�ধার িছেলন আহমদুল কিবর । িতিন
সং বাদেক পূব� পািকস্তােনর, পের বাং লােদেশর অবেহ�লত মানেুষর মুখপেত্র
পিরণত কেরিছেলন । এেক্ষেত্র তার সবেচেয় বড় পঁুিজ িছল উদার প্রগিতশীল
রাজৈনিতক িচন্ত�-�চতন� ও আদশ� । জিমদার পিরবার �থেক উেঠ আস� এই কৃত�
পুরুষ তার মা�লকানাধীন সং বাদপত্রেক রাজৈনিতক অিধকার বিঞ্চত, সামািজক
ও অথ�ৈনিতকভােব �শািষত গণমানেুষর সং বাদপত্র িহেসেব দঁাড় করােত �যভােব
ক্ষমতাসীনেদর রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক প্রিতকূলতােক ত� চ্ছ �ান কেরেছন ত�
এক�ট আদশ� িহেসেব িচ��ত হেয় আেছ বাং লােদেশর সং বাদপত্র িশেল্প ।

আমরা সাধারণভােব �কােন� সভায় ব� �সিমনাের সং বাদপত্র সম্পেক�  তাি�ক
আেলাচন� কির তখন প্রায়ই ব�ল সং বাদপত্র হেচ্ছ সমােজর দপ�ণ । আমােদর
চারপােশ প্রিতিদন য� িকছু ঘেট তার প্রিতফলন �দখ� যায় সং বাদপেত্র ।
সং বাদপত্রেক আবার সহজ ভাষায় ব�ল 'খবেরর কাগজ' অথ�াৎ �যখােন শুধ ুখবর
িনেয়ই সব কম�কাণ্ড । এ কথােক বাস্তেব প্রমাণ কেরেছ দীঘ�কাল ধের এই
বাং লােদশ ভ� খেণ্ড প্রকািশত সব সং বাদপত্রই । �দিনক সং বাদ �সই শুরু �থেকই
িছল সিত�কার অেথ�ই সমােজর আয়ন� । সং বােদর প্রিত�ট পাত� �চােখর সামেন
�মেল ধরেল সমাজেক �দখ� �যত, �দেশর বহমান সমেয়র এক�ট পির�ার িচত্র
পাওয়� �যত । দীঘ� পথ চলেত চলেত সং বাদ এখন বয়েসর ৬৬ বছের প� রাখেছ,
এখনও সং বাদ সমােজর আয়ন� িহেসেবই আেছ । �দশ ও সমােজর নান�
ইিতবাচক ও �নিতবাচক পিরবত� েনর নান� ঘটনার পরও সং বাদ পা�ায়িন, তার
�সই 'সমােজর আয়ন�' চিরত্র এখনও ধের �রেখেছ । যার� এখন সং বােদর
কণ�ধার, আদশ� �থেক িবচ� �ত হওয়ার মানিসকত� তােদর �নই । সমেয় সমেয়
তার� সগেব� �সই কথ� জািনেয় িদেয়েছন ।

সং বাদ �য �গৗরবেবাধ দীঘ� ৭৫ বছেরর পথচলায় অজ� ন কেরেছ তার মধ� িদেয়ই
সং বাদ এই সমােজ জীবন সং �গ্রােম িবজয়� এবং  সং �গ্রামরত মানেুষর সং বাদপত্র
িহেসেব �যমন, �তমিন সাং বািদকত� �পশার এক�ট বস্তুিনষ্ঠ আদিশ�ক �চতন�
িহেসেবও সগেব� উ�ীিবত �রেখেছ ।

দীঘ� পথযাত্রায় �দিনক সং বাদ বাং লােদেশ সাং বািদকতার পথ প্রদশ�ক িহেসেবও

অবদান �রেখেছ বলেল �বিশ বল� হেব ন� । অেনক সাং বািদকেক পদ্ধিতগতভােব

�তির কর�, বস্তুিনষ্ঠ �পশাদািরেত্বর িদক িনেদ� শন� �দওয়� - এ�ট সং বােদর

আজীবেনর আদশ� িছল, এখনও আেছ । সং বাদ কতৃ� পক্ষ এই আদশ� �দশকাল ও

সমেয়র প্রেয়াজেন সেচতনভােব গ্রহণ কেরিছেলন ।

বাং লােদেশ সং বাদপত্রেক অেনেকই িবত্ত, �বভব অজ� েনর পথ িহেসেব ব�বহার

কেরেছন, এখনও করেছন বলেল অত� ��ক্ত হেব ন� । এেক্ষেত্র সং বােদর

কণ�ধারেদর ব�িতক্রম িহেসেব উে�খ কর� যায় । তার� �কউ সং বাদপত্রেক বািণজ�

করার ইচ্ছায় কখেনাই ব�বহার কেরনিন । সাং বািদকতার সে�, সং বাদপত্র িশেল্পর

সে� ব�বস�-বািণজ�েক গু�লেয় �ফেলনিন তার�, গু�লেয় �ফলেত চানিন

কখেনাই । এখােন বল� অ�প্রাসি�ক হেব ন� �য, এখােনই সং বাদ কতৃ� পেক্ষর

স্বকীয়ত�, িভন্নমাত্র� । আর এ�ট তার� লালন কের আসেছন নান� ঘাত-প্রিতঘাত

�পিরেয়ও । দুঃ সহ সময় �পিরেয়েছন, িবরুপ অব�� �মাকােবল� কেরেছন,

দুেয�াগ-দুিব�পােকও পেড়েছন, িকন্তু পথ �থেক সের যানিন ।

এই যে সং বাদ কতৃ� পেক্ষর কম�িনষ্ঠ�, বস্তুিনষ্ঠ নীিত-আদশ� ত� সং বােদর জন্মলে�র

িকছুিদন পর �থেকই চেল আসেছ । এই আদশ� সং বাদ প্রকাশনার প্রথম িদেক

�যমন িছল এখন সােড় সাত দশেকর পথ পিরক্রমার পরও একই সত� প্রিতভাত

হয় সং বাদ সম্পেক�  আেলাচনার সময় । কােলর যাত্রায় এই জনপেদর সমাজ,

রাজনীিত ও মানিবক িচন্তার আদিশ�ক অবক্ষেয়র সে� সে� সং বােদর প্রচার-

প্রসাের হয়েত� িকছুট� �াস-ব�ৃদ্ধ ঘেটেছ িকন্তু আদেশ�র পেথ অিবরাম চলার

বািতক পিরবত� ন হয়িন । আর এখােনই বস্তুিনষ্ঠ কােজর প্রিত সং বােদর

দািয়ত্বশীলতার উদাহরণ খঁুেজ পাওয়� যায় ।

বাং লাভাষাভাষ� অধ�ুিষত এই ভ� খেণ্ড সং বাদপত্র প্রকােশর ইিতহাস পয�ােলাচন�

করেল �দখ� যায় সং বাদপেত্রর উদ্ভব হেয়িছল এই অঞ্চল �থেকই । িকন্তু এর

িবকােশর ধার� সমৃদ্ধ হেয়েছ ���টশ ভারেতর রাজধান� কলকাতায় । �সখােনই

বািণজ� ও সাং �ৃিতক িবত্ত-�বভব িবকােশর সে� সং বাদপত্রও তার অবয়ব এবং

চিরত্র �তির করেত সক্ষম হেয়িছল । �সই সমেয় এই অঞ্চেলর, িবেশষ কের

পূব�বে�র মানেুষর িবদ�াজ� ন �থেক শুরু কের রু�ট-রুিজর বড় িঠকান� িছল

কলকাত� । সং বাদপত্র প্রকাশ ও িবকাশও �সখােনই শুরু হয় । ���টশেদর

িবতারণ এবং  ভারত িবভ�ক্তর পর কলকাতার �জৗলুেস ভাট� পেড় এবং  নত� ন

�দেশ নত� ন আথ�-সামািজক পিরেবশ �তির হয় পূব�বে�র ঢাকায়, সং বাদপত্র

িশল্পও নত� ন মাত্র� পায় । কলকাতার সমােজ �যভােব এবং  �য প্রেয়াজেন

সং বাদপত্র তার অবয়ব �তির কেরিছল ঢাকায় ত� পিরবিত� ত হেয় �গেল�

বাস্তবতার �ছঁায়ায় । ভারত িবভ�ক্তর পর কলকাতায় ��িতশীল সামািজক অব�ান

সৃ�ষ্ট হয়, সমান্তরাল ধারায় িবকিশত হয় সং বাদপত্রও ।

সং বাদ বাং লােদেশ 
সাং বািদকতার পিথকৃৎ

সং বাদ বাং লাদেশে 
সাং বািদকতার পিথকৃৎ

সালাম জুবােয়রসালাম জুবােয়রসালাম জুবােয়রসালাম জুবােয়র



িকন ঢাকার বাস্তবত� িছল িভন্ন । এখানকার অিধকাং শ কম��প্রয়ােসর শুরু িবভাগ
কলকাতায় হেলও পূব� পািকস্তােন �সই সবিকছু কলকাত� �থেক অেনকট�
িভন্নভােব পথচল� শুরু কের । সং বাদপত্রও তার ব�িতক্রম িছল ন� । ি�জািত
তে�র িভিত্তেত পািকস্তান এবং  তার এক অং শ ���টশ ভারেতর পূব�বঙ্গ 'পূব�
পািকস্তান' িহেসেব আিবভ�� ত হয় । পূব�বঙ্গ 'পূব� পািকস্তান' হেলও সামািজক ও
অথ�ৈনিতক ভােব �মরুদণ্ড �সাজ� কের দঁাড়ােনার �কােন� সুেযাগ রােখিন
পািকস্তান� িবজাতীয় শাসকর� । পািকস্তান সৃ�ষ্টর পর �থেকই সং �ৃিত ও
অথ�ৈনিতক িদক িদেয় পূব� পািকস্তানেক �শাষেণর �ক্ষত্র িহেসেব িবেবচন� কর�
হেত থােক । তার প্রভাব পেড় এখানকার রাজনীিতেত । রাজনীিত হেয় ওেঠ
'এ�� পািকস্তান�', পািকস্তান� শাসন-�শাষণ-বঞ্চনার িবরুেদ্ধ �সা�ার প্রিতবাদ�
রাজনীিত । কলকাতায় �য রাজৈনিতক ও আথ�-সামািজক পির��িত িছল ঢাকার
পির��িত হেয় পেড় স�ূণ� িভন্ন রকেমর । এ�ট িছল নত� ন বাস্তবত� । ফেল
এখােন এেন কলকাতার সং বাদপত্র নত� ন কের প্রকাশ এবং  নত� ন সং বাদপত্র
প্রকাশ, িবকাশ এসব কম� স�াদেনর সময় এবং  নত� ন বাস্তবতার অিধবাসীসহ
সকল ���ণীর পাঠকেদর কােছ আরও �বিশ ও িভন্ন মাত্রায় সমকালীন আথ�-
সামািজক অব�� ত� েল ধরার লেক্ষ� সাং বািদকতার আদশ� ও নীিত �নিতকত�
�তিরর প্রেয়াজন অনভু� ত হয় । এই অনভুেবর সুিতকাগার িছল �দিনক সং বাদ ।
সং বাদই প্রথম সাং বািদকতার িভন্ন রূপ ত� েল ধেরেছ পাঠকেদর সামেন ।

কলকাতািভিত্তক সং বাদপত্র �যগু�ল পের ঢাকায় �ানান্তিরত হেয়িছল তার মেধ�
িছল বল� যায় আজাদ, িম�াত, ইেত্তহাদ-এর নাম । এসব সং বাদপেত্রর আদশ�
িছল অেনকট� ধম�য় �চতনািভিত্তক । কলকাতায় পূব�বেঙ্গর বাঙা�ল মুসলমানেদর
মেধ� এসব সং বাদপত্র চরম জাগরণ সৃ�ষ্ট কেরিছল । অন� কথায় বল� যায় বাঙা�ল
পাঠক এবং  ধম�য় �চতনায় অিভিষক্ত মানষুেদর জািগেয় ত� লেত অিবস্মরণীয়
অবদান �রেখেছ এই ধারার সং বাদপত্রগু�ল । িকন অসাম্প্রদািয়ক ও উদার
গণতা��ক িচন্ত�-�চতন� ও প্রগিতশীল মানিসকত� এই ���ণীর সং বাদপেত্রর মেধ�
িছল বল� যায় ন�, থাকেলও ত� িছল �ছাট্ট গ�ণ্ডেত আবদ্ধ ।

ঢাকায় নতু ন সং বাদপত্র প্রকাশের সময় সকল মানুষের জন্য সং বাদপত্রকে

সাজানো ছিল তখনকার সামাজিক বাস্তবতা এবং  চাহিদা । কিন্তু কলকাতা থেকে

ঢাকায় আসা সং বাদপত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় নি । ফলে সে ধারা থেকে

বেরিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয় । কলকাতার সেই চেতনার বলয় থেকে

বেরিয়ে আসা ঢাকার প্রথম সং বাদপত্র ছিল দৈনিক সং বাদ । সং বাদের সৃষ্টি এবং

বিকাশ ঢাকাতেই । পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাচেতনা নিয়ে

সং বাদ প্রকাশিত এবং  বিকশিত হয়েছিল । সং বাদ শুরুতেই সাম্প্রদায়িক চিন্তা-

চেতনা ঝেড়ে মুছে নতু ন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিল । আর তা হলো উদার

গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির চেতনা । একই সঙ্গে শোষণ

বিরোধী অবস্থানও যুক্ত হয়েছিল সং বাদের আদর্শের সঙ্গে । আর এসব পরবর্তীতে

পূর্ব পাকিস্তানের সং বাদপত্রের সাধারণ আদর্শ হয়ে দাঁ ড়িয়েছিল । এরপর অবশ্য

ইত্তেফাক এসে একই চেতনার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হয় । তবে সং বাদের জন্য

এসব আদর্শ ও নীতি অনেকটা অবশ্য পালনীয় কর্ত ব্য হয়ে দাঁ ড়িয়েছিল । এটি

করেছিলেন সং বাদের কর্ণধাররা অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং  প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক

রাজনৈতিক চেতনা ও পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসন বিরোধী মনোভাবের

উত্তরসূরী হিসেবে । তাদের মেধা ও আদর্শের ঔজ্জ্বল্যই বাং লােদশ ভ� খেণ্ড

(তদানীন্তন পূব� পািকস্তােন ও �াধীন বাং লােদশ) সং বাদপেত্রর িভন্ন মাত্র� এবং

�ােনর চচ� ার মাধ�ম িহেসেব পাঠকেদর নত� ন সং বাদপত্র য� কলকাতার

সং বাদপত্র �থেক িছল স�ূণ� িভন্ন রকম উপহার িদেত সক্ষম হেয়িছল । �সই

সং বাদপত্রই পাঠকেদর অকুণ্ঠ ভােলাবাস� লাভ কেরিছল ।

আগেই বেলিছ, সং বাদ দীঘ� িদন ধেরই খবর প্রকােশর �ক্ষেত্র বস্তুিনষ্ঠত�,

অসাম্প্রদািয়কত�, গণতা��ক এবং  মু�ক্তযেুদ্ধর আদশ� ও মুক্ত িচন্ত�-�চতনােক

ধারণ কের পথ চেলেছ, ভিবষ�েতও চলেব, আজ সং বােদর শুভজন্মিদেন এই

প্রত�াশ� আমােদর সবার ।

লেখক : িচফ িরেপাট� ার, সং বাদ�লখক : িচফ িরেপাট� ার, সং বাদ



বাং লােদেশর সং বাদপেত্রর ইিতহােস ‘সং বাদ’এক�ট অনন� নাম । দীঘ� ৭৬ বছেরর
পথচলায় এই পিত্রকা�ট এেদেশর প্রগিতশীল রাজনীিত, সং �ৃিত ও গণমুখ�
সাং বািদকতার ধারক িহেসেব কাজ কেরেছ । এই দীঘ� যাত্রায় বহু নক্ষত্রত� ল�
সাং বািদক সং বােদর পাতােক সমৃদ্ধ কেরেছন । তেব মফস্বল সাং বািদকত� িকং ব�
তৃণমূেলর মানেুষর কথ� বলেত �গেল সবার আেগ উচ্চািরত হয়- িতিন আর �কউ
নন, চারণ সাং বািদক �মানাজাতউ�দ্দন । 

আজ ১৭ �ম, সং বােদর ৭৬তম প্রিত�� বািষ�কীর এই িবেশষ ক্ষেণ পরম শ্রদ্ধায়
স্মরণ করিছ �সই িনভ�ক কলমেযাদ্ধােক, িযিন শীতাতপ িনয়�ন্ত্রত কেক্ষর আেয়শ
�ছেড় ধেুলাবা�ল মাখ� �মেঠাপথেক �বেছ িনেয়িছেলন তার কম�স্থল িহেসেব ।

সং ��ােমর িদনগু�ল
১৯৪৫ সােলর ১৮ জানয়ুাির তৎকালীন ‘ম�াখ�াত’ উত্তরাঞ্চেলর রং পুর �জলার
গ�াচড়� উপেজলার এক িনভৃত প�ীেত জন্ম �নন �মানাজাতউ�দ্দন । তার বাব�
�মৗলভ� আলীম উদ্দীন আহেমদ এবং  ম� মিতজান �নছ� । �মানাজাতউ�দ্দেনর
�শশব ও �বেড় ওঠ� িছল চরম অভাব আর অন্তহীন সং ��ােমর মধ� িদেয় । িতিন
রং পুেরর ঐিতহ্যবাহ� �কলাশরঞ্জন উচ্চ িবদ�ালয় �থেক মাধ�িমক পােসর পর
কারমাইেকল কেলজ �থেক উচ্চ মাধ�িমক সম্পন্ন কেরন । িকন্তু �াতক (িবএ)
��শ্রিণেত পড়ার সময় হঠাৎ বাবার মৃত� � তার জীবেন পাহাড়সম বাধ� হেয় দঁাড়ায় ।
পিরবােরর সাত ভাই-�বােনর মেধ� সবার বড় হওয়ায় সং সােরর পুের� �জায়াল
তখন তার তরুণ কঁােধই চােপ । অভােবর সে� লড়াই করেত িগেয় িনয়িমত
পড়ােশান� থমেক �গেলও দেম যানিন িতিন; অদম� ইচ্ছাশ�ক্তর �জাের
পরবত�েত প্রাইেভট পরীক্ষাথ� িহেসেব �াতক িড��� অজ� ন কেরন । জীবেনর এই
কিঠন কষাঘাত আর দািরে��র সে� িনরন্তর লড়াই-ই তােক িশিখেয়িছল সাধারণ
মানেুষর অন্তেরর ব�থ� আর �চােখর ভাষ� পড়েত ।

‘সং বাদ’ অধ�ায়
�মানাজাতউ�দ্দেনর সাং বািদকত� জীবেনর আন�ুািনক যাত্র� শুরু হয় ১৯৬৬
সােল ‘�দিনক আজাদ’-এর মাধ�েম । এরপর ১৯৭২ সােল িতিন িনেজই প্রকাশ
কেরন ‘�দিনক রং পুর’ । তেব তার সাং বািদক সত্তার পূণ� িবকাশ ঘেট ১৯৭৬ সােল
যখন িতিন ‘�দিনক সং বাদ’-এ �যাগ �দন । দীঘ� প্রায় দুই দশক িতিন এই পিত্রকার
সে� যুক্ত �থেক উত্তরবে�র অবেহ�লত জনপদ, ম�� পীিড়ত মানেুষর হাহাকার
আর �ামীণ রাজনীিতর কূটচাল সং বােদর পাতায় িনখঁুতভােব ফু�টেয়
ত� েলিছেলন । তােক যথাথ�ই বল� হয় ‘চারণ সাং বািদক’ । প্রাচীনকােলর চারণ
কিবর� �যমন �াম �থেক �ােম ঘুের গান �গেয় �বড়ােতন, �মানাজাতউ�দ্দনও
�তমিন কঁােধ খদ্দেরর �ঝাল� ব�াগ আর হােত �নাটবকু িনেয় মাইেলর পর মাইল
�হঁেট �বড়ােতন খবেরর স�ােন । তার কােছ খবর মােন �কবল শুষ্ক তথ� িছল
ন�, িছল মানেুষর যা�পত জীবেনর এক জীবন্ত প্রিতচ্ছিব ।

মফস্বল সাং বািদকতার ব�াকরণ
�মানাজাতউ�দ্দেনর সবেচেয় বড় কীিত�  িছল সং বােদর পাতায় প্রকািশত ‘পথ
�থেক পেথ’ শীষ�ক ধারাবািহক প্রিতেবদন । এ�ট �কবল একগুচ্ছ খবর িছল ন�,
বরং  বাং লােদেশর মফস্বল সাং বািদকতার এক নত� ন িদগন্ত । িতিন এমন সব
মানেুষর কথ� �লখেতন যার� �কােনািদন খবেরর িশেরানাম হেত পােরিন;
িছন্নমূল মানষু, চরাঞ্চেলর কৃষক, নদীভাঙ� পিরবার-এরাই িছল তার
প্রিতেবদেনর নায়ক । সং বােদ থাকাকালীন তার ‘মানষু ও সমাজ’ িবভাগ�ট
ব�াপক জন��প্রয়ত� পায়, যার জন� িতিন ময�াদাপূণ� ‘িফ�লপস পুর�ার’-এ ভ� িষত
হন ।

এর মাধ�েম িতিন সমােজর রে� রে� ঢ�েক যাওয়� দুন�িত ও কুসং �ারেক �চােখ

আঙ�ল িদেয় �দিখেয় িদেতন । তার অনসু�ান� সাং বািদকত� �কবল সমস�ার কথ�

বলত ন�, বরং  নীিতিনধ�ারকেদর বাধ� করত �সই সমস�� সমাধােন উেদ�াগ িনেত ।

তার �লখন� িছল শািণত ও ধারােল�, িকন্তু তার অন্তঃ করণ িছল মানেুষর প্রিত

গভীর সং েবদনশীল ।

সৃজনশীলতার ভ� বন
�মানাজাতউ�দ্দন �কবল একজন কু্ষরধার প্রিতেবদক িছেলন ন�, িছেলন

একাধাের নাট�কার, ছড়াকার ও শ�ক্তমান কথাসািহিত�ক । তার �লখ� বইগুেল�

আজও সাং বািদকত� িবভােগর িশক্ষাথ�েদর কােছ মফস্বল সাং বািদকতার পাঠ�বই

িহেসেব সমাদৃত । ‘সং বােদর �নপথ�’, ‘পথ �থেক পেথ’, ‘িনজস্ব িরেপাট� ’, ‘শাহ

আলম ও মিজেবর কািহন�’, ‘পােয়র িনেচ সেষ�’ এবং  ‘কাগেজর মানষু’ বইগুেল�

তার জীবেনর বহুমুখ� অিভজ্ঞতার িনয�াস । প্রিত�ট বইেয় িতিন খবেরর �পছেনর

খবর আর একজন সাং বািদেকর সামািজক দায়বদ্ধতােক িনপুণভােব ফু�টেয়

ত� েলেছন । এছাড়� তার �লখ� নাটক ও ছড়ায় সমাজ সং �ার আর �শািষত

মানেুষর অিধকার আদােয়র তীব্র আকা�� প্রকাশ �পেয়েছ ।

স�ানন� ও স্বীকৃিত
সাং বািদকতায় অসামান� অবদােনর জন� �মানাজাতউ�দ্দন অসং খ� স�াননায়

ভ� িষত হেয়েছন । ১৯৮৪ সােল ‘সাং বািদক জহুর �হােসন �চৗধরু� সৃ্মিত পদক’ লাভ

কেরন । এছাড়� �দিনক সং বােদ প্রকািশত ‘মানষু ও সমাজ’ প্রিতেবদেনর জন�

১৯৮৭ সােল ময�াদাপূণ� ‘িফ�লপস পুর�ার’ পান । একই বছর লাভ কেরন

‘বাং লােদশ ইন���টউট অব িডে�াম� ইিঞ্জিনয়াস�’ পুর�ার । তৃণমূল সাং বািদকতায়

িবেশষ অবদােনর স্বীকৃিতস্বরূপ ১৯৯৫ সােল িতিন আন্তজ� ািতক ‘অেশাক�

�ফেলািশপ’ লাভ কেরন । তার অসামান� কেম�র সেব�াচ্চ রা��য় স্বীকৃিত িহেসেব

১৯৯৭ সােল তােক মরেণাত্তর ‘একুেশ পদক’-এ ভ� িষত কর� হয় ।

অমীমাং িসত প্রস্থান
১৯৯৫ সােল �মানাজাতউ�দ্দন ‘সং বাদ’ �ছেড় ‘�দিনক জনকণ্ঠ’ পিত্রকায়

�যাগদান কেরন । এর মাত্র কেয়ক মােসর মাথায়, ২৯ িডেসম্বর যমুন� নদীেত

‘শহীদ বরকত’ �ফির �থেক পেড় িগেয় তার রহস�জনক মৃত� � হয় । তার এই

প্রস্থান আজও বাং লােদেশর সাং বািদকতার ইিতহােস এক গভীর ক্ষত ও

অমীমাং িসত প্রশ্ন হেয় আেছ । িতিন িক সিত�ই যমুনার প্রবল ��ােত প� �পছেল

পেড় িগেয়িছেলন, নািক এর �পছেন িছল �কােন� স্বাথ�াে�ষ� মহেলর সুগভীর

ষড়যন্ত্র? তৎকালীন সরকােরর গিঠত তদন্ত কিম�টর প্রিতেবদন আজও আেলার

মুখ �দেখিন, য� এই রহস�েক আরও ঘনীভ� ত কেরেছ । দীঘ� িতন দশক �পিরেয়

�গেলও বাং লােদেশর গণমাধ�মকম�র� আজও �সই সত��ট জানেত চায়-ক�

ঘেটিছল �সই শীেতর সকােল?

সং বােদর চারণ-পুরুষ �মানাজাতউ�দ্দনসং বােদর চারণ-পুরুষ �মানাজাতউ�দ্দনসং বােদর চারণ-পুরুষ �মানাজাতউ�দ্দনসং বােদর চারণ-পুরুষ �মানাজাতউ�দ্দন
আতাউর রহমান �সাহাগআতাউর রহমান �সাহাগআতাউর রহমান �সাহাগআতাউর রহমান �সাহাগ



আধুিনক সাং বািদকতায় �মানাজাতউ��েনর প্রাসি�কত�
আজ যখন সাং বািদকত� করেপােরট সং সৃ্কিতর চােপ অেনকট� শহরেক��ক এবং  চটকদার খবেরর িদেক ঝঁুকেছ, তখন �মানাজাতউ��ন আমােদর
িশিখেয় িদেয় যান সাং বািদকত� আসেল কার জন� । িতিন প্রমাণ কেরেছন, এিস রুেম বেস ই�ারেনট �ঘেঁট য� পাওয়� যায় ন�, ত� পাওয়� যায়
মানেুষর �চােখর জেল আর ঘােমর গে� । ‘সং বাদ’-এর ৭৬ বছেরর দীঘ� ঐিতে�র এক িবরাট অং শ জুেড় রেয়েছন এই চারণ সাং বািদক ।
মোনাজাতউ��ন চেল �গেছন িঠকই, িকন্তু তার জীবন ও কম� আমােদর িশিখেয় িদেয় �গেছ- সাং বািদকত� �কবল �পশ� নয়, এ�ট এক�ট আজন্ম
সাধন� । সং বােদর পাতায় পাতায় িতিন �বেঁচ থাকেবন তার অমর �লখনীর মাধ�েম ।

লেখক : ন�াশনাল �ডস্ক এিডটর, সং বাদ�লখক : ন�াশনাল �ডস্ক এিডটর, সং বাদ



বাং লাদেশের সং বাদপেত্রর ইিতহােস িকছু প্রিতষ্ঠান আেছ, যােদর পিরচয় শুধু
এক�ট �দিনক পিত্রক� িহেসেব সীমাবদ্ধ নয়; তার� এক�ট জািতর ইিতহাস,
সং ��াম, �চতন� ও মূল�েবােধর অিবে�দ� অং শ । �দিনক সং বাদ �তমনই এক�ট
প্রাচীন ও ময�াদাপূণ� প্রিতষ্ঠান । ১৯৫১ সােলর ১৭ �ম যাত্র� শুরু কর� এই
পিত্রকা�ট দীঘ� সাত দশেকরও �বিশ সময় ধের সত�, ন�ায়, গণতন্ত্র এবং  সাধারণ
মানেুষর অিধকার প্রিতষ্ঠার লেক্ষ� িনরলসভােব কাজ কের যাে� । বাং লােদেশর
রাজৈনিতক ও সামািজক ইিতহােসর প্রিত�ট গুরুত্বপূণ� বঁােক এই পিত্রকার
ভ� িমক� িছল দৃশ�মান, দািয়ত্বশীল এবং  সাহস� ।

দৈিনক সং বাদ সব সময় পূব� বাং লার মানষু রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক ও
সাং �ৃিতক �বষেম�র িবরুেদ্ধ সং ��াম কেরেছ । পািকস্তািন শাসকেগাষ্ঠ�র
�রাষানেল পেড়ও সং বাদ সত� প্রকােশ আপস কেরিন । পরবত� সমেয় ছয় দফ�
আেন্দালন, ঊনসত্তেরর গণঅভ� ��ান এবং  মহান মু��যেুদ্ধর িদনগুেলােতও এই
পিত্রক� জনমত গঠেন গুরুত্বপূণ� ভ� িমক� পালন কের । স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগঠন,
গণতেন্ত্রর িবকাশ এবং  সমােজর অসঙ্গিত ত� েল ধরার �ক্ষেত্র সং বাদ দািয়ত্বশীল
সাং বািদকতার উজ্জ্বল উদাহরণ হেয় ওেঠ ।

দৈিনক সং বােদর শ��র মূল উৎস তার স�াদকীয় দশ�ন । এই পিত্রকার
স�াদনাসহ গুরুত্বপূণ� দািয়ত্ব পালন কেরেছন �দেশর সাং বািদকত� জগেতর
উজ্জ্বল নক্ষত্র আহেমদুল কিবর, সে�াষ গুপ্ত, বজলুর রহমান এবং  খন্দকার
মিনরু�ামােনর মেত� িকং বদ�� ব���ত্ব । তঁােদর কলম িছল যু��িনষ্ঠ, সাহস�
এবং  মানিবক । তঁার� সং বাদেক �কবল এক�ট পিত্রক� িহেসেব পিরচালন�
কেরনিন; তঁার� এ�টেক এক�ট িচ�ার �কন্দ্র, এক�ট মূল�েবােধর িবদ�ালয় এবং
এক�ট জাতীয় প্রিতষ্ঠােন রূপ িদেয়েছন । তঁােদর �লখ� আজও সাং বািদকত�
িশক্ষাথ�েদর জন� ��প্ররণার উৎস ।

দৈিনক সং বােদর অন�তম �বিশষ্ট� হেল� এ�ট সবসময় সাধারণ মানেুষর কথ�
বেলেছ । কৃষেকর মােঠর সং কট, শ্রিমেকর ন�ায� মজুির, িশক্ষেকর দািব,
িশক্ষাথ�েদর আেন্দালন, নারীর অিধকার, সং �ৃিতর িবকাশ, পিরেবশ রক্ষ� এবং
দুন�িতর িবরুেদ্ধ প্রিতবাদ সবেক্ষেত্রই সং বাদ স্পষ্ট ও দািয়ত্বশীল অবস্থান
িনেয়েছ । এ কারেণই পিত্রকা�ট পাঠেকর কােছ �কবল খবেরর উৎস নয়; এ�ট
আস্থ�, িনভ� রত� এবং  �নিতকতার প্রতীক ।
আমি ব���গতভােব এই ঐিতহ্যবাহ� প্রিতষ্ঠােনর অং শ হেত �পের গভীর গব�
অনভুব কির । ২০০৭ সাল �থেক �দিনক সং বােদ কম�রত থাকার সুবােদ আিম এই
প্রিতষ্ঠােনর �ভতেরর শ��, নীিত এবং  সং �ৃিতেক খুব কাছ �থেক �দখার সুেযাগ
�পেয়িছ । এই দীঘ� সমেয় উপলি� কেরিছ, সং বাদ শুধ ুএক�ট কম�স্থল নয়; এ�ট
এক�ট পিরবার, এক�ট িশক্ষাঙ্গন এবং  এক�ট দািয়ত্বেবােধর নাম । এখােন কাজ
করেত িগেয় িশেখিছ, সাং বািদকতার মূল িভিত্ত হেল� সেত�র প্রিত দায়বদ্ধত�,
তেথ�র যথাথ�ত� এবং  জনস্বাথ�েক সেব�াচ্চ গুরুত্ব �দওয়� ।

দৈিনক সং বােদর কম�পিরেবশ নত� ন ও পুেরােন� প্রজে�র সাং বািদকেদর মেধ�
জ্ঞান ও অিভজ্ঞতার �সত� বন্ধন �তির কের । প্রবীণ সহকম�েদর কাছ �থেক �শখার
সুেযাগ, স�াদকীয় �বঠেক মতিবিনময়, এবং  প্রিত�ট সং বাদ যাচাই-বাছাইেয়র
কেঠার প্রি�য়� একজন সাং বািদকেক �পশাগতভােব সমৃদ্ধ কের । সং বােদ কাজ
করার অিভজ্ঞত� আমােক িশিখেয়েছ, দািয়ত্বশীল সাং বািদকত� কখনও
তাড়াহুেড়ার িবষয় নয়; এ�ট সতত�, �ধয� ও িনষ্ঠার সমন্বয় ।

বর্ত মান যেুগ সং বাদমাধ�েমর চিরত্র দ্রুত পিরবিত� ত হে� । অনলাইন ��াটফম�,

সামািজক �যাগােযাগমাধ�ম এবং  তাৎক্ষিণক তথ��প্রবােহর যুেগ অেনক সময়

যাচাই-বাছাইেয়র �চেয় দ্রুতত� �বিশ গুরুত্ব পায় । এমন বাস্তবতায় �দিনক সং বাদ

তার ঐিতহ্য, িবে�ষণধম� উপস্থাপন এবং  িনভ� রেযাগ� তেথ�র মাধ�েম স্বতন্ত্র

অবস্থান ধের �রেখেছ । প্রয�ু�র সেঙ্গ তাল িম�লেয়ও পিত্রকা�ট তার �নিতক

অবস্থান �থেক িবচ� �ত হয়িন । এটাই তার সবেচেয় বড় সাফল� ।

দৈনিক সং বাদের শক্তি শুধু সম্পাদক বা প্রতিবেদকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । এর

পেছনে আছেন অসং খ্য কর্মকর্তা -কর্মচারী, প্রুফরিডার, পাতা সম্পাদক,

ফটোগ্রাফার, মুদ্রণকর্মী, পরিবেশক এবং  সর্বোপরি পাঠক । তাঁ দের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় প্রতিদিন একটি পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছে যায় । এই অদৃশ� শ্রমই

এক�ট সং বাদপত্রেক প্রিতষ্ঠােন পিরণত কের ।

বর্ষপূিত� র এই মােহন্দ্রক্ষেণ কৃতজ্ঞতার সেঙ্গ স্মরণ কির প্রিতষ্ঠাত�, সােবক

স�াদক, সাং বািদক, �লখক, কলািমস্ট এবং  সকল সহকম�েক, যাঁেদর িনষ্ঠ� ও

�মধায় �দিনক সং বাদ আজেকর অবস্থােন �পৗেঁছেছ । একই সেঙ্গ শ্রদ্ধ� জানাই

�সই সব পাঠকেক, যাঁর� দীঘ�িদন ধের এই পিত্রকার প্রিত আস্থ� �রেখেছন ।

পাঠেকর িব�াসই এক�ট সং বাদপেত্রর সবেচেয় বড় শ�� ।

দৈিনক সং বাদ বাং লােদেশর সাং বািদকতার ইিতহােস এক উজ্জ্বল আেলাকস্তম্ভ ।

সত� প্রকােশর সাহস, গণমানেুষর প্রিত দায়বদ্ধত� এবং  ন�ায়িভিত্তক সমাজ

গঠেনর প্রত�েয় এই পিত্রকার যাত্র� শুরু হেয়িছল । আজও �সই অঙ্গীকার অট�ট

রেয়েছ । সমেয়র পিরবত� েন মাধ�ম বদলােব, প্রয�ু� বদলােব, পাঠেকর অভ�াসও

বদলােব; িকন্তু দািয়ত্বশীল সাং বািদকতার প্রতীক িহেসেব �দিনক সং বােদর ময�াদ�

কখনও �ান হেব ন� ।

বর্ষপূিত� র এই �গৗরবময় মুহূেত�  আমার প্রত�াশ�—�দিনক সং বাদ আগাম� িদেনও

একই সতত�, সাহস এবং  �পশাদািরত্ব িনেয় জািতর পােশ থাকেব । নত� ন প্রজে�র

সাং বািদকেদর জন� এ�ট আরও বড় অনেু�প্ররণ� হেয় উঠেব । সত� ও ন�ােয়র

পেক্ষ অিবচল এই ঐিতহ্যবাহ� পিত্রকার উত্তেরাত্তর সাফল�, সমৃ�দ্ধ ও দীঘ�ায়ু

কামন� কির ।

সমেয়র সাক্ষ�, সেত�র সহযাত্র�
�দিনক সং বােদর �গৗরবময় পথচল�

সময়ের সাক্ষী, সত্যের সহযাত্রী
দৈিনক সং বােদর �গৗরবময় পথচল�

আকাশ �চৗধরু�আকাশ �চৗধরু�আকাশ �চৗধরু�আকাশ �চৗধরু�

লেখক : স্টাফ িরেপাট� ার, িসেলট�লখক : স্টাফ িরেপাট� ার, িসেলট



তারিখটা ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সাল । সকাল ১০টার মধ্যে জন্ডিসে আক্রান্ত ও জ্বর
নিয়ে হাজির হলাম বং শাল সং বাদ অফিসে । উদ্দেশ্য দিনাজপুর সং বাদদাত�
িনেয়ােগর ই�ারিভউ িদেত । আিম ছাড়াও িদনাজপুর হেত আের� দুইজন
আেবদন কেরিছেলন ।একজন আবুল হাসনাত, অপরজন �গালাম নব� দুলাল ।
প্রথম জন ঢাকায় যানিন এবং  ি�তীয়জন সং বাদ অিফেস উপ��ত হেয়ও িকছুক্ষণ
পর চেল আেসন । �শষ পয�ন্ত ই�ারিভউেত উপ��ত হনিন ।

একটা গুদাম ঘরের মতো অফিসে লোকজন শূন্য, আলো কম- দিনেই অন্ধকার ।
একজন পিয়ন জিজ্ঞেস করলেন কার খোঁজে এসেছি, বললাম দিনাজপুর হতে,
ইন্টারভিউ দিতে । ও বুঝছি । একটা বেঞ্চ দেখিয়ে বললেন, বললেন, আপনি
বহেন আমি চা খাইয়া আহি । শুরু হলো আমার অপেক্ষার পালা । বেশ কিছক্ষণ
পর শ্যামবর্ণের লম্বা ছিপছিপে গড়ন চোখে কালো ফ্রেমের চশমা গায়ে ধূসর
রং য়ের চাদর হাতে কয়েকটি বই নিয়ে মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক অফিসে প্রবেশ
করলেন । আমি উঠে দাঁ ড়ালাম, সালাম জানালাম । মাথা নেড়ে সালাম গ্রহণ
করলেন । 

হার্ড  বোর্ডে র ঘেরা দেওয়া একটি কক্ষে গিয়ে তিনি বসলেন । তিনি যে চেয়ারে
বসলেন এবং  যেখানে বেঞ্চে বসে ছিলাম একেবারে দু’জন মুখোমুখি হয়ে
গেলাম । কয়েক মুহূ র্ত  পর তিনি ক্ষীণস্বরে ‘বসির’ ‘বসির’ বলে ডাক দিলেন ।
যাকে প্রথম সাক্ষাতে পেলাম তিনি দৌড়ে গেলেন তার সামনে । কয়েকগজ
দূরত্বে কথোপকথন শোনা যায় । এখানে একটা কাগজ ছিল, তা পাচ্ছি না ।
ক’জন এসেছে? একজনই তো দেখতাছি । চা দিয়েছো? 

চা এলো, চা পান করার ফাঁ কে বসির ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম । তিনি কে
জানতে চাইলে বশির ভাই জানালেন তিনি সন্তোষ গুপ্ত । সং বাদ-এর ভারপ্রাপ্ত
বার্তা  সম্পাদক । খবরের কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম । সত্যিই
তিনি সন্তোষ দা । আরো কিছু ক্ষণ পর তৃ তীয় মানুষটি এলেন এবং  আমার সামনে
টেবিলের ওপাশের চেয়ারে বসলেন । 

বসির ভাই জানােলন, ইিন জীবন �চৗধরু� সং বােদর মফস্বল সম্পাদক । খুবই
আ�গ্রহ িনেয় তার সেঙ্গ পিরচয় হেত িনেজর নাম ও �জলার নাম উে�খ করলাম ।
তার �টিবেলর িবপরীেত শূন� �চয়ারগুেলােত বসেত বলেলন ন� । �বঞ্চ �দিখেয়
কক� শ স্বের বলেলন, �যখােন বেস িছেলন �সখােনই অেপক্ষ� কেরন, সময় হেল
ডাকেব� । তার আচরণ �দেখ মেন হেল� িখটিখেট �মজাজ ও রাগ� প্রকৃিতর মানষু
�স ।

শরীরে জ্বর অস্থির অস্থির লাগছিল । কখনো শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে, কখনো
শীতশীত অনুভব হচ্ছিল । ১৯৭৮ সাল তখন আমি কেবল ইন্টারমিডিয়েট পাস
করেছি । তখন হতে সং বাদে হাতে লেখা খবর নিয়মিত ডাকযোগে পাঠাতে শুরু
করি । আমার পাঠানো বেশির ভাগ খবর সং বাদের পাতায় স্থান পেত না । মাসে
দু-একটা ৫/৬ লাইনের খবর কোনো পাতায় স্থান পেত ভাগ্যক্রমে । তাতেই
মস্তবড় আনন্দ হতো । সেই সং বাদ পত্রিকাটি সপ্তাহ কাল ধরে হাতে থাকতো । 

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক ভদ্রলোক অফিসে প্রবেশ করলেন । চোখে সোনালি

রং য়ের চিকন ফ্রেমের চশমা । ক্ষীণকায় পরিপাটি পোশাক ঠোঁটে মুচকি হাসি-

প্রথম দর্শনেই দাঁ ড়িয়ে তাকে প্রণাম জানালাম । দেখে তাকে চিনতে ভু ল করিনি ।

তিনিই শ্রদ্ধেয় বজলু ভাই (বজলুর রহমান, সং বাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) ।

তিনি তার নির্ধারিত কক্ষে গিয়ে বসলেন । তাকে দেখার পর হতে স্নায়ুচাপ আরো

বেড়ে গেল । 

মফস্বল সম্পাদক একটা ফাইল নিয়ে ভিতরে গেলেন । এই বুঝি ডাক পড়বে ।

অবশেষে ডাক এলো ঘড়িতে তখন সোয়া ১টা । সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করে

হার্ড বোর্ড  পার্টি শনের ছোট্ট কক্ষটিতে ঢুকলাম । দেখি বজলু ভাই বসে আছেন ।

তিনি যে চেয়ারটিতে বসে আছেন তার তিন পাশেই অসং খ্য বই ও পত্রিকা দিয়ে

ঠাঁসা । টেবিলের সামনে একটা চেয়ার । সালাম জানালাম । আমাকে বসতে

বললেন । 

খুবই ধীর স্থিরভাবে চেয়ারের কোণায় বসলাম । কোথায় কি যেন ভু ল করে বসি ।

তিনি টেবিলে রাখা ফাইল দেখছিলেন । কী নাম, বাড়ি কোথায়? দিনা

জপুরেকাকে কাকে চেনেন? উত্তরে বললাম, রাজনৈতিক-সামাজিক-

সাং স্কৃ তিকঅঙ্গণে যারা নেতৃ ত্বে আছেন কমবেশি সকলেই আমাকে জানেন । রহিম

ভাইকে (সাবেক এমপি এএম আব্দুর রহিম) চেনেন? বললাম জানি এবং  তার

সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক  রয়েছে । তিনি টেলিফোনের রিসিভার তু লে

বললেন, দিনাজপুরের রহিম সাহেবের সঙ্গে আমাকে সং যোগ করে দিন । 

সং বােদ ছাপ� হেয়েছ আপনার �কােন� খবেরর কা�টং  এেনেছন? আিম সবগুেল�

খবেরর কা�টং  তার সামেন িদলাম । একট� খবর ত� েল িনেয় আমােক িদেলন ।

বলেলন পেড়ন । খবর�ট িছল সদ� আমন মওসুেম আভ�ন্তরীণ ধান সং �গ্রহ

অিভযান । খাদ� িবভােগর অধীেন এই সং �গ্রহ মওসুম পিরচালন� হেলও

সরকািরভােব সং �গ্রহ অিভযানেক খুবই গুরুত্ব �দওয়� হেত� । �জলার লক্ষ�মা��

অজ� েন �জল� প্রশাসকসহসব�স্তেরর কম�কত� ামাঠ পয�ােয় �বশ তৎপর হেয়

উঠেতন । খাদ�শস� উৎপাদেন উ�ৃত্ত �জল� িহেসেব পিরিচত ও শস�ভা�ারখ�াত

িদনাজপুর �জলায় সং �গ্রেহর লক্ষ�মা�� অজ� ন ন� হওয়� পয�ন্ত �স সময় �জল�

পয�ােয়র �জল� প্রশাসক ‘কেড� িনং  প্রথ�’ চালু করেতন । আমার খবেরর একাং েশ

উে�খ িছল, ‘সং �গ্রহ অিভযান সফল করেত �জল� প্রশাসক �জলায় কেড� িনং  প্রথ�

চালু কেরেছন (উৎপািদত ধান �যন �জলার বাইের �যেত ন� পাের) ।

তিনি (বজলু ভাই) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডিসি সাহেব কি সঠিক করেছেন?

আমি উত্তরে বললাম, না, এটা সঠিক করেননি । তিনি আবার জানতে চাইলেন

কেন? আমি উত্তরে বললাম সং বিধান অনুযায়ী পারেন না । কেননা সং বিধানে

উল্লেখ রয়েছে দেশে উৎপাদিত যে কোনো পণ্য দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো

স্থানে পরিবহনযোগ্য । 

সং বাদ-এর সেঙ্গ আমার
চার দশেকর বসবাস

সং বাদ-এর সঙ্গে আমার
চার দশেকর বসবাস

িচত্ত �ঘাষিচত্ত �ঘাষিচত্ত �ঘাষচিত্ত �ঘাষ



তিনি মুচকি হাসলেন । এসময় ফোন বেজে উঠলো, তিনি রিসিভার উঠিয়ে
বললেন দেন । বললেন, রহিম ভাই কেমন আছেন, আপনার শরীর ভালো তো?
রাজনীতির খবরা খবর নিয়ে প্রায় ৮/১০ মিনিট কথা বলার পর তিনি তার (রহিম
চাচ�) কােছ জানেত চাইেলন, আমার সামেন িদনাজপুেররিচত্ত �ঘাষ নােম
একজন বেস আেছন, তােক �চেনন? রিহম চাচ� ক� বলেলন তাৎক্ষিণক আিম
জানেত পািরিন । আের� িমিনট পঁােচক কথ� বেল বজলু ভাই িরিসভার �রেখ
িদেলন ।

আরো কয়েকটি নিউজ কাটিং  দেখলেন । পরিবেশ বেশ চুপচাপ । কলিং  বেল
টিপলেন বসির ভাই আসলেন আর ক’জন আছে? বসির ভাই বললেন, আর কেউ
নাই স্যার । মাঝে একটা প্রশ্ন করেছিলেন আবুল হাসনাত কেমন রিপোর্টা র?
উত্তরে বললাম, আমার চেয়ে ভালো । আমার মুখের দিকে তাকালেন । তিনি প্রশ্ন
করলেন, হাসনাত এলেন না কেন? উত্তরে বললাম, আমি জানতাম তিনি
আবেদন করেছেন । ইন্টারভিউর কার্ড  পেয়েছেন এবং  তিনি আসবেন । তিনি
বললেন, আপনাকে নিয়োগ দেয়া হলে খবর পাঠাবেন কেমন করে? সাধারণ
খবরগুলো ডাকযোগে এবং  জরুরি খবর প্রেস টেলিগ্রামকরে । ঠিক আছে ছবি
পাঠাতে পারবেন তো? হ্যাঁ পারবো । বললেন ঠিক আছে এখন আসতে পারেন ।
দিনাজপুর যাবেন কবে? শিগগিরই ফিরবো । 

সং বাদ অফিস হতে ফিরে ঐদিন বিকেলে লঞ্চে উঠে গিয়ে পৌঁছলাম
বিক্রমপুরের সিরাজদিঘানথানার সাতগাঁও গ্রামে আমার মেজ পিসির বাড়িতে ।
সেখানে ছিলেন আমার বড় পিসিমা । তিনি জানতেন জন্ডিসের চিকিৎসা । পরদিন
খুব ভোরে ঘুম হতে উঠিয়ে পুকু রের জলে স্নান করিয়ে ভেজা কাপড়েই কনকনে
শীতের মধ্যে দই চিড়ার সঙ্গে ঔষধ মিশিয়ে খাওয়ালেন ।প্রচন্ড শীতে তিনদিন
ধরে এই ব্যবস্থা চললো । আমি দিনাজপুরে ফিরে এলাম ১৫ জানুয়ারি । দেখলাম
হলুদ খামে আমার নামে সং বাদ অফিস হতে পাঠানো চিঠি । খুলে দেখলাম
নিয়োগপত্র ।সং বাদ কর্তৃ পক্ষআমাকে ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ হতে দিনাজপুর নিজস্ব
সং বাদদাতাহিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন । বাবা- মাসহ পরিবারের সকলে খুশি,
আমি সাং বাদিক হলাম । সেই হতে সং বাদ আমার হলো, তবে আমি সং বাদের
হতে পারলাম কিনা তা আজো জানলাম না । 

আমার সং বাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘপথ বেয়ে চলছি । কখনো ক্লান্ত মনে হয়নি । এ

পথ চলতে গিয়ে অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছি । তারা হচ্ছেন- ভারপ্রাপ্ত বার্তা

সম্পাদক মোজাম্মেল হক (মন্টু ভাই), কার্তি ক চ্যাটার্জী (কার্তি ক দা) ইয়াকু ব ভাই,

বার্তা  সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল (বুলবুল ভাই), সোহরাব হাসান

(সোহরাব ভাই), মজুমদার জুয়েল, খন্দকার মুনিরুজ্জামান (মুনির ভাই), কাশেম

হুমায়ুন ভাই, সালাম জুবায়ের ভাই, কাজী রফিক ভাই, বাকী বিল্লাহ ভাই, রাশেদ

আহমেদ (রাশেদ ভাই) আবার ডিজিটালে সহকর্মী হলাম । 

অনেক অেনক গুণ� সাং বািদকেদরসাি�ধ� �পেয় িনেজেক শািণত করার দুল�ভ

সুেযাগ �পেয়িছ । যতট�কু মানেুষর ভােলাবাস�- ��হমমতােপেয়িছ ত� সং ব�- এর

কল�ােণই । সং বাদ আমােক ভােল� থাকেত িশিখেয়েছ ।সং বাদ আমােক সৎ

সাং বািদকতারপথ �দিখেয়েছ ।দীঘ� ৪০ বছর আমার যাত্রাপেথ সং বাদ িডিজটােল

রূপান্তর হেয়েছ । আেজ� রেয়িছ সং বাদ-এর সে�ই । আমার �শষযাত্রাহউক

সং বাদ-এর পিরচয়ই বহন কের । সং বাদ-এর জন্মজয়�ন্তেত এ আমার িনেবদন ।

লেখক: �াফ িরেপাট� ার, িদনাজপুর�লখক: �াফ িরেপাট� ার, িদনাজপুর



“সং বাদ”-শুধ ুএক�ট পিত্রকার নাম নয়, এ�ট এক আেবগ, এক ইিতহাস এবং  এক
অিবচল দািয়ত্ব �বােধর প্রতীক । িদ সং বাদ �লিমেটড- যার পিরিচিত িবশ্বেজাড়�,
�সই প্রিতষ্ঠােনর পতাকাবাহ� এই �দিনক নান� ঘাত-প্রিতঘাত, যদু্ধ-িব�গ্রহ,
রাজৈনিতক পিরবত� ন ও সমেয়র পরীক্ষার মেধ� আজও মাথ� উঁচ�  কের �টেক
আেছ- এক মহীরুেহর মেত� ।

৭৬ বছরে পা রাখা সং বাদের পথচলা শুরু হয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ
করে, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে ভিত্তি করে সীমাহীন দায়িত্ববোধ ও নিরলস
কর্ত ব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই যাত্রা বিস্তৃ ত হয়েছে আরও
বহুদূর, অর্জ ন করেছে লক্ষ-কোটি মানুষের অটুট আস্থা । করপোরেট প্রভাবমুক্ত
সম্পাদকীয় নীতির কারেণ ‘সং বাদ’ হেয় উেঠ গণমানেুষর মুখপত্র এবং  সমােজর
এক িনভ� রেযাগ� দপ�ণ ।

প্রথিতযশ� সাং বািদকেদর অবদান
এই দীঘ� ইিতহােস সািমল হেয়েছন বহু প্রিতথযশ� বেরণ� সাং বািদক । সং বােদর
শুরুর এই প্রিথতযশ� িসিনয়র সাং বািদকেদর অবদান অপিরসীম । �যসব নাম
উে�খ ন� করেলই নয় তােদর মেধ� রেয়েছন, জহুর �হােসন �চৗধরু�, বজলুর
রহমান, �তায়াহ� খান, শহীদু�াহকায়সার, সেন্তাষ গুপ্ত, িসরাজুল ইসলাম
�চৗধুর�, সাঈদ আতীকু�াহ, �ক িজ মুস্তফ�, িজ�ুর রহমান িস��ক�, �মাজাে�ল
হক ম��, আতাউর রহমান আত�, আবলু হাসনাত, ফািহম �মানােয়ম �টপু,
মুিনরু�ামান, �সাহারাব হাসান, জীবন �চৗধুর�, শহীদুল ইসলাম, মঞু্জরুল
আহসান বলুবলু, শাহিরয়ার কিরম, কােসম হুমায়নু, কািত� ক চেট্টাপাধ�ায়,
িচররঞ্জন সরকার, িজ এম ইয়াকুব, স্বপন দত্ত, িমন ু আপ�, িনিন আপ�, জ�ল
আপ�, বকুল মাহববু, আখতার জাহান মা�লক, আ�ুল হািমদ, শান্তন ু কাসার,
সালাম যুবােয়র, ফরহাদ মাহমুদ ছাড়াও িছেলন উঁচ�মােনর �বশ িকছু িনজস্ব বাত� �
পিরেবশক । তােদর মেধ� অেনেক সং বােদর বাত� �, এিডটিরয়াল, সম্পাদন�
িবভাগসহ িবিভন্ন িবভােগ িনরলস দািয়ত্ব পালন কের পিত্রকা�টেক এক�ট
শ�ক্তশাল�, বস্তুিনষ্ঠও গ্রহণেযাগ� গণমাধ�েম পিরণত কেরেছন । তােদর
(উপসম্পাদকীয়) কু্ষরধার �লখন�, িবে�ষণ� দৃ�ষ্টভি� এবং  আপসহীন
সাং বািদকতার মাধ�েম সং বাদ �কবল তথ� প্রকাশ কেরিন- বরং  সত�, ন�ায় ও
গণমানেুষর কণ্ঠস্বর হেয় উঠার মেডল �তির কেরেছন ।

মোনাজাত উ��ন
অনুসন্ধানী সাং বাদিকতারএক অনন্য নাম । সং বাদ–এর অন্যতম বড় শক্তি ছিল
মফস্বল সাং বাদিক ও মাঠ পর্যায়ের সং বাদ দাতারা । দেশের রং পুর, গাইবান্ধা,
বগুড়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কু মিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিং হ,
নরসিং দী, মানিকগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল, পটুয়াখালী,
বরগুনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ঝুঁ কি নিয়ে সং বাদ সং গ্রহ করতেন ।
মফস্বলের এই চৌকস সাং বাদিকরা ছিল মেধাবী এবং  সং বাদ অনুরাগী একজনের
সঙ্গে আরেক জনের তু লনা করা ছিল কঠিন ব্যাপার । এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল
নাম মোনাজাত উদ্দিন । তিনি ছিলেন অনুসন্ধানী  সাং বািদকতার এক অনন�
দৃষ্টান্ত । িতিন শুধ ুসং বাদ সং �গ্রহ করেতন ন�- বরং  ঘটনার অন্তরােল থাক� সত�
উেন্মাচন করেতন । সমােজর অিনয়ম, দুন�িত ও বাস্তবতােক িতিন গভীর ভােব
িবে�ষণ করেতন, য� অেনক সময় “সং বােদর �পাস্টমেট� ম িরেপাট� ” িহেসেবও
পিরিচত িছল ।
উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্তগ্রাম, হাট-বাজার, কৃ ষিজীবী সমাজ- সবখানেই তার
উপস্থিতি ছিল দৃঢ় । মানুষের জীবন সং গ্রামও বাস্তবচিত্র তিনি নির্ভীকভাবে তু লে
ধরতেন । তার কাজের মাধ্যমে তিনি শুধু উত্তরাঞ্চলের নয়, সমগ্র দেশের
সাং বাদিকতায় এক বিশেষ স্থান তৈরি করেন । 

এই সময়ের সং বাদ ছিল যেন সাং বাদিকতার এক “পাঠশালা”- যেখানে সিনিয়র

সাং বাদিকদের কাছ থেকে নবীনরা শিখতেন দায়িত্বশীলও অনুসন্ধানী

রিপোর্টিং  য়ের কৌশল । সন্তোষ দা শেখাতেন খবরের চমক শিরোনাম বা হেডিং

আর ইন্ট্রো । 

সম্পাদক আহমদুল কিবেরর ভ� িমক� ও উত্তরািধকার
এই দীঘ� পথচলায় সম্পাদক আহমদুল কিবর-এর ভ� িমক� িছল অত�ন্ত গুরুত্বপূণ� ।

�দেখিছ তােক িক ব�লষ্ঠ ও আত্মময�দ� সম্পন্ন ধম�িনরেপক্ষ ব��ক্তত্ব । িতিন

রাজনীিতিবদ িছেলন িকন্তু তার সং বাদপত্র�টেক কখনও রাজৈনিতক �াটফম� ব�

ক্ষমতার হািতয়ার িহেসেব ব�বহার কেরনিন । তার দৃ�ষ্টভি�িছল স্পষ্ট-

সং বাদপেত্রর শ�ক্ত তার িনরেপক্ষতাও দািয়ত্বশীলতায় । িতিন সং বাদ–�ক

করেপােরট প্রভাব �থেক দূের �রেখ প্রািতষ্ঠািনক ময�াদায় দৃঢ়ভােব ধের

�রেখিছেলন । িতিন মূল�ায়ন িভিত্তক মফস্বল সং বাদ দাতােদর স্টাফ িরেপাট� ার ও

�জল� সং বাদ দাতােদর জুিনয়র স্টাফ িরেপাট� ার িহেসেব যথাযথ ময�াদ�

িদেয়েছন । য� এখনও িবদ�মান । িতিন মফস্বল সাং বািদকেদর অবদানেক সেব�াচ্চ

গুরুত্ব িদেতন বেলই এেককজন খবর পাগল সাং বািদক এখনও �টেক আেছ ।

তার মৃত� �র পর তার �যাগ� সন্তান আলতামাশ কিবর (িমশু) বাবার �দখােন� পথ

অনসুরণ কের সং বাদ–এর সম্পাদকীয় স্বাতন্ত্র, নীিতিনষ্ঠ সাং বািদকত� এবং

প্রািতষ্ঠািনক ধারাবািহকত� বজায় রাখেত গুরুত্বপূণ� ভ� িমক� রােখন । করেপােরট

িনভ� রতার যেুগর মেঝও িতিন সং বাদেক এখনও স্বাতন্ত্রময় ব�লষ্ঠতায়�টিকেয়

�রেখেছন । বাবার মেত� �সই উঁচ�  ল�� মাথােক িনচ�  হেত �দিখিন অন্তত আিম ।

এই দীঘ� ৭৭ বছেরর পথচলায় বহু প্রিথতযশ� সাং বািদক আজ আমােদর মেধ�

�নই । তােদর প্রিত গভীর শ্রদ্ধ� জানাই । তােদর কলম, তােদর সং �গ্রাম এবং

তােদর িনষ্ঠাই সং বাদ–�ক গণমানেুষর পিত্রক� িহেসেব প্রিত�ষ্ঠত কেরেছ ।

উত্তরাঞ্চেলর অসং খ� প্রিতিনিধ, মফস্বল সাং বািদক এবং  অনসু�ান�

প্রিতেবদেকর� এই প্রিতষ্ঠােনর প্রাণশ�ক্ত িছেলন-আজও আেছন ।

একজন প্রাক্তন সং বাদকম�র �চােখ সং বাদ কখনও শুধ ু কম�স্থল িছল ন�- িছল

এক পিরবার, এক দািয়ত্বেবাধ, এক আ�ত্মক সম্পক� । আর �সই পিরবার আজও

মাথ� উঁচ�  কের দঁািড়েয় আেছ- এটাই সবেচেয় বড় প্রা�প্ত ।

বরেণ্য সাং বাদিকদের অনেকেই এখন আমাদের মাঝে নেই, ইহলোক ত্যাগ

করেছেন । 

সং বাদ কতৃ� পেক্ষর�প্রিত অনেুরাধ- এই দীঘ� ইিতহাস, এই সাং বািদকেদর অবদান

এবং  তােদর কাজ সং রক্ষণ করার জন� এক�ট �ারক গ্রন্থ ব� আক� াইভ প্রকাশ

কর� �হাক । যােত ভিবষ�ৎ প্রজন্ম সং বাদ-এ সাং বািদকতার িশকড় সম্পেক�

জানেত পাের । �কনন� ওই সব বেরণ� সাং বািদকেদর অেনেকই এখন আর

আমােদর মােঝ �নই ।

সং বাদ-এর ৭৬তম প্রিতষ্ঠাবািষ�কীেত জানাই অিভনন্দন, প্রীিত ও অফুরাণ

শুেভ�� । আর কামন� করিছ 'সং বাদ'-এর অনাগত সমৃ�দ্ধ ।

সং বাদ: আেবগ, ঐিতহ্য ও 
গণমানেুষর দপ�ণ

সং বাদ: আবেগ, ঐতিহ্য ও 
গণমানেুষর দপ�ণ

দীপক মুখাজ�দীপক মুখাজ�দীপক মুখাজ�দীপক মুখাজ�

লেখক: কলকাত� প্রিতিনিধ, সং বাদ�লখক: কলকাত� প্রিতিনিধ, সং বাদ



শহীদু�াহ কায়সার ও 
সং বােদর লড়াইেয়র গল্প 

শহীদুল্লাহ কায়সার ও 
সং বাদের লড়াইয়ের গল্প 

শামীম িরজভ�শামীম িরজভ�শামীম িরজভ�   শামীম রিজভী 

বাঙা�ল জািতর মু�ক্তর ইিতহােসর সে� ওতে�প্রাতভােবজিড়েয় আেছ এক�ট নাম,
‘�দিনক সং বাদ’ । ৭৬ বছেরর দীঘ� পিরক্রমায় এই পিত্রকা�ট �কবল এক�ট
সং বাদপত্রিহেসেব নয়, বরং  স্বাধীনতারপেক্ষর এক অিবনাশ� কণ্ঠস্বর িহেসেব
িনেজেক প্রিত��ত কেরেছ ।

তবে এই পথচল� কুসুমা�ীণ� িছল ন� । এই দীঘ� যাত্রার প্রিত�ট পাতায় িমেশ আেছ
রক্ত, আত্মত�াগআর স্বজন হারােনার হাহাকার । িবেশষ কের একাত্তেরর উত্তাল
িদনগুেলােত সং বাদ-এর ওপর �য আঘাত এেসিছল, ত� িবে�র
সং বাদপেত্ররইিতহােসর এক কলঙ্কময় অধ�ায় । �সই রক্তক্ষয়ীইিতহােসর �কে�
রেয়েছন এক িকং বদ�ন্ত সাং বািদক ও �লখক, �দিনক সং বােদর তৎকালীন বাত� �
স�াদক শহীদু�াহকায়সার ।

পুড়ে ছাই হলেও দমে যায়নি সং বাদের কণ্ঠ 
১৯৭১ সােলর ২৫ মাচ�  রােত পািক�ািনহানাদার বািহন� যখন ‘অপােরশন
সাচ� লাইট’-এর নােম িনরস্ত্র বাঙা�লর ওপর ঝঁা�পেয় পেড়, তােদর অন�তম প্রধান
লক্ষ�বস্তুিছল �দিনক সং বাদ-এর কায�ালয় । স্বাধীনতারপেক্ষ শুরু �থেকই
আপসহীন অবস্থােনর কারেণ পািক�ািন শাসকেগা��ও তােদর এেদশীয়
�দাসরেদর চকু্ষশূল িছল এই পিত্রক� ।

সেই কালরােত সং বাদ-এর বং শালস্থ কায�ালেয়আগুন লািগেয় �দওয়� হয় ।
�ল�লহান িশখায় ভস্মীভ� ত হয় ছাপাখান�, নিথপত্র আর অগিণত স্বপ্ন । আগুেন
পুেড় শহীদ হন সাং বািদক সােবর আহেমদ । পািক�ান সরকার ও তােদর
সমথ�কর� �ভেবিছল আগুন িদেয় সং বাদ-এর মুখ বন্ধ কের �দওয়� যােব । িকন্তু
তার� বঝুেত পােরিন, আদেশ�র �য আগুন বাঙা�লর হৃদেয় সং বাদ �া�লেয়
িদেয়িছল, ত� �নভােন� সম্ভব িছল ন� ।

শহীদুল্লাহ কায়সার: কলম যোদ্ধা থেকে অকু তোভয় শহীদ 
দৈিনক সং বাদ-এর প্রাণেভামরািছেলন ব�ুদ্ধজীবীশহীদু�াহ কায়সার ।
সাং বািদকতার পাশাপািশ বাং ল� সািহেত�ওিতিন িছেলন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । বাত� �
স�াদক িহেসেব িতিন সং বাদ-�ক �কবল খবেরর কাগজ িহেসেব নয়, বরং
আে�ালেনরহািতয়ার িহেসেব গেড় ত� েলিছেলন ।২৫ মােচ� র অি�কাে�র পর
আত্মেগাপেন �থেকও িতিন কলম থামানিন । অবরুদ্ধ ঢাক� �থেক িতিন জীবেনর
ঝঁুিক িনেয় স্বাধীনতার সপেক্ষ কাজ কের �গেছন । পািক�ািনেসনােদর ওপর
নজরদাির আর মু�ক্তেযাদ্ধােদর কােছ তথ� �পৗেঁছ �দওয়ার �ক্ষেত্র তার ভ� িমক�
িছল অনন� । িকন্তু এই নীরব লড়াইেয়র খবর �পৗেঁছ িগেয়িছল ঘাতকেদর কােন ।

বিজয়ের প্রাক্কালেসেই নৃশং সতম অন্তর্ধান 
নয় মাস রক্তক্ষয়� যেুদ্ধর পর যখন বাং লােদশ িবজেয়র িঠক �ার�প্রােন্ত, সার�
�দেশর মানষু যখন মু�ক্তর অেপক্ষায় প্রহর গুনেছ, তখনই �নেম আেস
অন্ধকার । ১৪ িডেসম্বর, ১৯৭১ । পরাজয় িন��ত �জেন পািক�ািনহানাদার
বািহন� তােদর এেদশীয় �দাসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বািহনীর
সহেযািগতায় �মেত ওেঠ এক �পশািচক ব�ুদ্ধজীব� িনধনযে� ।

সেই তা�লকায় অন�তম প্রধান নাম িছল শহীদু�াহ কায়সার । �সিদন িবেকেল

রাজধানীর কােয়তট� �লরবাস� �থেক তােক ধের িনেয় যায় আলবদর বািহনীর

সদস�র� । শহীদু�াহকায়সােরর স্ত্র� পা�� কায়সার পরবত�েত অপহরণকারীেদর

মেধ� একজনেক শনাক্ত কেরিছেলন, িতিন হেলন খােলক মজুমদার । পা��

কায়সােরর সাক্ষ� অনযুায়�, শহীদু�াহকায়সারেক ত� েল িনেয় খােলক মজুমদার

আল-বদর বািহনীর অপােরশন ইনচাজ�  �চৗধুর� মুঈন�ুীনএবং  আশরাফু�ামান

খােনর হােত ত� েল িদেয়িছেলন । ১৪ িডেসম্বর ত� েল �নওয়ার পর শহীদু�াহ

কায়সােররমরেদহ আর খঁুেজ পাওয়� যায়িন । পরবত� সমেয় ১৯৭২ সােলর ৩০

জানয়ুাির তার ভাই জিহর রায়হান তােক খঁুজেত িগেয় িনেজও িনেখঁাজ হন ।

খােলক মজুমদারেক পরবত�েতএই হত�ার জন� অিভযকু্ত কর� হেয়িছল, িযিন

আদালেত বেলিছেলন �য িতিন শহীদু�াহকায়সারেক �চৗধরু� মুঈন�ুীন ও

আশরাফু�ামােনর হােত ত� েল িদেয়িছেলন ।

শহীদু�াহ কায়সার আর িফের আেসনিন । িবজেয়র লাল সূয� ওঠার িঠক

আগমুহূেত�  এক �মধাব� সাং বািদকেকহারায় জািত । তার অপরাধ িছল িতিন সত�

বলেতন, িতিন স্বাধীনতারস্বপ্ন �দখেতন এবং  িতিন সং বাদ-এর মাধ�েম �সই স্বপ্ন

মানেুষর মােঝ ছিড়েয় িদেতন ।

৭৬ বছরের অহং কার ও দায়বদ্ধতার উত্তরািধকার
আজ দৈিনক সং বাদ যখন ৭৬ বছের প� িদে�, তখন িফের তাকােল �দখ� যায়

এক মহাকািব�ক লড়াইেয়র ছিব । এক�ট পিত্রক� কীভােব িনেজর কায�ালয় পুিড়েয়

�দওয়ার পরও িফিনক্স পািখর মেত� �ং স�� প �থেক �জেগ উঠেত পাের, সং বাদ

তার প্রমাণ । সং বাদ �কবল এক�ট সং খ�� নয়, এ�ট �সই সব শহীেদর রেক্তর ঋেণ

গড়� এক প্রিত�ান ।বত� মােনর আধিুনক সাং বািদকতার িভেড় সং বাদ আজও তার

�সই পুরেন� �তজ ধের �রেখেছ । ৭৬ বছেরর এই জয়যাত্রায়শহীদু�াহ কায়সােরর

আদশ�ই পিত্রকা�টরমূল চা�লকাশ�ক্ত ।

বাং লার গণমানেুষরঅিধকার আদােয়র লড়াইেয় সং বাদ আজও অিবচল । আজ

এই িবেশষ িদেন জািত িবনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছ শহীদু�াহকায়সারসহ �সই সব

সং বাদকম�েক, যার� এক�ট স্বাধীন মানিচেত্রর জন� িনেজেদর জীবন উৎসগ�

কেরিছেলন ।সং বােদর এই দীঘ� পথচল� আগাম� প্রজে�রসাং বািদকেদর জন� এক

বড় অনেু�প্ররণ� । কারণ, সং বাদ আমােদর �শখায় কীভােব �ং েসর �ভতর

�থেকও সৃ��র উ�ােস �মেত উঠেত হয় এবং  কীভােব রেক্তর িবিনমেয় অিজ� ত

স্বাধীনতােকঅকু্ষণ্ণ রাখেত কলম চালােত হয় । শহীদু�াহকায়সােরর স্বপ্ন আর

�দিনক সং বােদর আপসহীন ত্র� আজ আমােদর ইিতহােসর অিবে�দ� অং শ ।

লেখক: িসিনয়র িনউজরুম এিডটর ও িরেপাট� ার, সং বাদ�লখক: িসিনয়র িনউজরুম এিডটর ও িরেপাট� ার, সং বাদ
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	[লেখাটি ‘সংবাদ’-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র থেকে পুনর্মুদ্রিত]


	'সংবাদ' এবং দেশের বিপর্যয় চলেছে এক সঙ্গেই। বাকশাল হওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে 'সংবাদ' বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু কালের চক্রে দেশ থেকে গণতন্ত্র, বাকশাল সবই উড়ে গেল। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। বিভীষণ মোস্তাক ক্ষমতায় গিয়ে বাকশাল থেকে নতুন রাজনীতির চেষ্টা করলেন। বেশকিছু আওয়ামী লীগার জুটে গেলেন মোস্তাকের সঙ্গে। মোস্তাক সাহেব 'সংবাদ' পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিলেন। আবার 'সংবাদ' বেরুলো। রাজনীতির এই ঘূর্ণিবর্তে মোস্তাক গেলেন, জিয়াউর রহমান এলেন, জিয়াউর রহমান গেলেন, এরশাদ এলেন। নাটকের চরিত্র পরিবর্তন হলো। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। 'সংবাদ' প্রগতিশীল শক্তির মুখপাত্র হয়েই থাকল; তৃণমূলে পৌঁছাতে পারল না। মধ্যবিত্তের যাদের মনোভাব চিরকালই সুযোগসন্ধানী তাদেরও মুখপাত্র হতে পারল না। একমাত্র 'সংবাদ'-এর কর্মীবৃন্দের দৃঢ় মনোবলের জন্যই 'সংবাদ' বেঁচে থাকল ওয়েববোর্ড এবং আনুষঙ্গিক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে। ৫০ বছরে পা দিয়ে 'সংবাদ'কে নতুন করে ভাবতে হবে। এখন সংবাদ প্রচার মাধ্যমের যে বিপ্লবী পরিবর্তন হয়েছে, আঙ্গিকের দিক থেকে, প্রযুক্তির দিক থেকে এবং প্রকাশনার দিক থেকে সেখানে 'সংবাদ'কে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই টিকে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন সামাজিক, ব্যবসায়িক চিন্তাধারা, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে আদর্শের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে। বাংলাদেশে সাংবাদিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'সংবাদ'-এর অবদান ঐতিহাসিক। বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে সংবাদ তার প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের সম্ভাবনা হচ্ছে 'সংবাদ'-এর আদর্শ। এই আদর্শ থেকে 'সংবাদ'-এর বিচ্যুতি কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না। এই দীর্ঘ ৫০ বছরে 'সংবাদ'-এ অনেকেই এসেছেন, এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। অনেকেই এখন বেঁচে নেই। 'সংবাদ'-এর এই ৫০ বছরের জীবনে এদের প্রত্যেকের জীবনী এবং ব্যক্তিগত দান বিশেষভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র স্থানাভাবে। এদের প্রতি আমরা যারা এখন সংবাদে কর্মরত তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন রইল।
	সংবাদ নিয়ে কিছু টুকরো স্মৃতি
	নিহাদ কবির
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	অ্যানালগ আর ডিজিটাল  যুগের রিপোর্টার
	রাশেদ আহমেদ

	৯০ দশকের প্রথম দিকে ফ্যাক্স মেশিন আমাদের রিপোর্ট পাঠানো কিছুটা সহজ করে দেয়। দূরের কোথাও অ্যাসাইনমেন্টে গেলে বড় সাদা কাগজে নিউজ লিখে কোনো দোকান থেকে ফ্যাক্স করে দিতাম। এটির খরচ অবশ্য নিজের বহন করতে হতো। টেলিফোনে নিউজে শব্দের বা বাক্যের যে বিভ্রাট হতো সেটি থেকে মুক্তি মিললো তখন। তবে অনুসন্ধানী বা বিশেষ রিপোর্ট অফিসে এসেই লিখতে হতো, সময় নিয়ে। তখন বাই নেইম রিপোর্ট খুব কম হতো। রিপোর্ট হতো কিন্তু রিপোর্টারের নাম খুব কম যেতো। বেশি ভালো রিপোর্ট হলে সেখানে নিউজ এডিটর নাম বসাতেন। এর বাইরে নয়। আবার অনেক বিশেষ রিপোর্ট নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে তাই রিপোর্টারের নাম দেয়া হতো না। এরপর মোবাইল ফোন এলো কিন্তু সাংবাদিকদের কেনার সামর্থের মধ্যে ছিলো না। ব্যবহার করতেন ব্যবসায়ীরা। কিছু কিছু রাজনীতিবিদ অবশ্য ব্যবহার শুরু করেন তখন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোবাইল ফোনের লাইসেন্স কয়েকটি কোম্পানিকে দিলে বাজার সহজ হয়। কিন্তু বিল এতো বেশি, ব্যবহার করা কঠিন ছিল। প্রতি মিনিট কলরেট ছিল ৭টাকা। তবুও এই সময়ে তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়ে যায়। আমরা তখন টিএন্ডটির মাধ্যমে নেতা অথবা ব্যবসায়ীদের কাছে ফোন করে তথ্য নিতাম বা গতিবিধি জানতাম। আগেতো ল্যান্ড ফোনে সবাইকে পাওয়া যেতো না। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পাওয়ার কাজটি সহজ হলো। কিন্তু বিপরীতে ক্ষতিও হলো। রিপোর্টাররা পরিশ্রম কমিয়ে দেয়ায় খবরের গভীরতা কমে গেলো। স্পট থেকে ঘুরে এসে রিপোর্টের যে ধার সেটিতো আর টেলিফোন বা অন্যদের কাছ থেকে শুনে থাকার কথা নয়। টেলিফোনে নিউজ খাওয়ানো শুরু হলো। বিভ্রান্তিকর তথ্যে গুজব সংবাদ বেড়ে গেলো। দৈনিক যুগান্তরে যখন কাজ করি, সম্পাদক ছিলেন গোলাম সারওয়ার। একটা মহীরুহ। তার কাছে স্ক্রিপ্ট গেলে রিপোর্টারকে ডেকে দাঁড় করিয়ে স্ক্রিপ্টে কলম দিয়ে খোঁচাতেন আর বলতেন কী লিখেছো? হয়েছে কিছু? এখনও লেখা শেখোনি। তারপর এডিট করতেন নিজের মতো করে। পরদিন বড় হেডলাইনে নিজের নামে রিপোর্টটি যখন ছাপা দেখতাম, মনটা ভরে যেতো। এই পত্রিকায় কিছুদিনের জন্য মুসা ভাইকে (এবিএম মুসা) পেয়েছিলাম। পরে তাকে যেকোনো দরকারে ফোন দিলে সহযোগিতা করতেন। ছিলেন তথ্যের ভাণ্ডার। এমন আরেকজনকে পেয়েছিলাম সংবাদে মকবুলার রহমানকে। তার নাম দিয়েছিলাম চলন্ত এনসাক্লোপিডিয়া।
	আমাদের একঝাঁক তরুণকে নিয়ে সারওয়ার ভাই ২০০৫ সালে দৈনিক সমকাল পত্রিকার যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানেও তার দক্ষতা দেখেছি। এক মাসের মধ্যেই পত্রিকাটির সার্কুলেশন হু হু করে বাড়তে লাগলো। রিপোর্টারের কাছ থেকে কী করে কাজ আদায় করতে হয় তিনি ভালো করে জানতেন। কাজে আমাদেরও তাগিদ ছিল এটা দাবি করতে পারি। ওই সময় এরশাদ ও বিদিশার ঘর ভাঙার ব্রেকিং নিউজ দিয়েছিলাম। পরদিন তিনি আমাকে পাঠালেন যে কাজীর মাধ্যমে এরশাদ তালাক দিয়েছিলেন তাকে খুঁজে বের করতে। এরপর এরশাদের সম্পদের হিসাব বের করতে বললেন। আবার বললেন বিদিশার সাক্ষাতকার নিতে। এভাবে অনেকদিন ইস্যুটি ধরে রাখলেন পত্রিকায়। এমন করেই পাঠক ধরে রাখতে হয়-এই কৌশলটি ভালোই জানতেন সরওয়ার ভাই।
	সম্ভবত ১৯৯৮ কি ৯৯ সালে এরশাদ ও জিনাত মোশাররফের পরকীয়ার রিপোর্ট করার পর জাতীয় পার্টি আরেকবার ভেঙেছিল। শুধু তাই নয় জিনাতের স্বামী মোশাররফ হোসেন সেবার তাকে তালাকও দিয়েছিলেন। এই রিপোর্টটি করি দৈনিক সংবাদে। এরশাদের সঙ্গে কথা বলতে তখন নিউজ এডিটর বুলবুল ভাই (মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল) ও চিফ রিপোর্টার কাশেম ভাই (কাশেম হুমায়ুন) একসঙ্গে গিয়েছিলাম গুলশানের বাসায়। সাক্ষাতকারে এরশাদ স্বীকার করেন জিনাতের সঙ্গে তার ১৪ বছর ধরে প্রেম চলছে। ২০০০ সালের শুরুতে গণমাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো। প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে এলো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। একুশে টেলিভিশন যাত্রা শুরু করলো। এরপর চ্যানেল আই। পরে সংবাদ বুলেটিন যুক্ত হলো এটিএন বাংলায়। শুরুর দিকে এই মাধ্যমে কাজ করা আমার কাছে সাংবাদিকতা মনে হতো না। তাই ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চাকরি করার আগ্রহও দেখাইনি। কিন্তু স্রোত তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে। একুশের সাংবাদিকরা রাতারাতি স্টার বনে গেছেন। বেতনও ভালো, অ্যাসাইনমেন্টে গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়। এসব আকর্ষণ ও আলমগীর ভাইয়ের (শাহ আলমগীর) আহ্বানে উৎসাহিত হই। চ্যানেল আই দিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাত্রা শুরু। তারকা পরিচিতি পেলেও সৃষ্টিশীলতায় আনন্দ পাচ্ছিলাম না। মনে হতে লাগলো হালকা ধরনের কাজ। বাইটনির্ভর সাংবাদিকতা টেলিভিশনকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারবে না। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বার্কলের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রণব বর্ধনও তার আত্মজীবনীতে টেলিভিশন সম্পর্কে একই কথা লিখেছেন। তাই হলো শুরুর দিকে এসব রিপোর্টিং দর্শকপ্রিয়তা পেলেও আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। কারণ মানুষ পত্রিকাতেই অনুসন্ধানী অনেক খবর পাচ্ছে। টেলিভিশনগুলো সে জায়গাতে পিছিয়ে আছে।  সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে শুরু করলাম। টেলিভিশনে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে চ্যানেল আইতে আমার করা ভুয়া ভোটার তালিকার রিপোর্ট সাড়া ফেলে দেয়। ওই সময় দেশে ১ কোটি ২০ লাখ ভুয়া ভোটার হয়েছিল আমার অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে। সুপ্রিম কোর্ট ওই ভোটার তালিকা বাতিল করে দেয়। দৈনিক প্রথম আলো তখন সেই রিপোর্ট কপি করে ব্যানার লিড করেছিল। বিষয়টি ছিল সহজ, ৫ বছর আগের ভোটার তালিকা ও সবশেষ তালিকার পার্থক্য দেখে পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসে গেলাম। ৫ বছরে কতো লোক ১৮ বছর পূর্ণ বা ভোটারযোগ্য হয়েছে। আর মৃত্যুর হার কতো। এই হিসেব বের করে অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাই। এরপর শুরু করি ফিল্ড লেভেলে কাজ। স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে নতুন ভোটার তালিকা নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঠিকতা যাচাই করি। ব্যস, গড়মিল বের হয়ে আসে। এই উদাহরণটি দিলাম নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য। তারা যেন এভাবেই খবরের ভেতরের খবরের জন্য তাগিদ অনুভব করেন। তবে টেলিভিশনের শুরুর দিকে আমাদের কাজ এখনকার মতো এতো মসৃণ ছিলো না। অ্যাসাইনমেন্ট শেষে দৌঁড়াতে হতো অফিসে। ঢাকার বাইরে গেলে সেখান থেকেও নিউজ পাঠাতে অনেক যন্ত্রণা ছিল। ডিএসএনজি গাড়ি গেলে হয়তো সহজ হতো কিন্তু স্যাটালাইট ভাড়া অনেক বেশি তাই কর্তৃপক্ষ রাজি হতো না। রাজনৈতিক সফরে গেলে জনসভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখেই একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ক্যামেরায় ভয়েসওভার দিয়ে সেই ক্যাসেট প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বহন করা হেলিকপ্টারে দিয়ে দিতাম।ঢাকার বিমান বন্দর থেকে সেই ক্যাসেট অফিসের লোক গিয়ে নিয়ে যেতো। বুলেটিনে ধরানোর জন্য কখনও কখনও দূর পাল্লার বাসেও ক্যাসেট পাঠিয়েছি। কোনো কোনো সময় অ্যাসাইনমেন্টে বেরুবার আগে অফিসে আগাম ভয়েসওভার দিয়ে যেতাম। পরে ছবি পাঠাতাম মেইলে। একুশে টেলিভিশনে থাকা অবস্থায় ২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে নির্বাচনী সফরে যাই।
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